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ডাক ছিয়ে যাই 


ঢাক পরে যাই । ডাক দ্িষে যাই । ডাক পিষে যাই | ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে বাই। 


চে গুয়েভারা 
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প্রচ 

অপ্দ্বত চরণ দ্বে। 
সংকলন, অনুবাদ ও গ্রম্থন। 
টি এস 


বিভিন্ন বিদেশী প্রকাশকের একাস্তিক সহায়তায় 
এই প্রস্থ প্রকাশ কর! সম্ভব হলো । 


এ যুগেখ বিদগ্ধ লেখক ও চিন্তানায়ক জ”! পল সাততর্‌ বলেছিলেন আমার 
বিশ্বা, চে শুধু চিন্তাবিধ পন তিনি হলেণ আমাদের যুগের সবচেয়ে 
পবিপূর্ণ মানুষ । সেই অসাধাবণ মান্নষেৰ জীবনবোধ অম্পর্কে অবহিত হবার 
মামাদেখ একট! মানবিক প্রয়োজন আছে বলে মনে করি | 

চে গুধেভাবাব বিভিন্ন বচনা এবং বক্তৃত1 সংকলন ও অনুবাদ করে তার 
চিন্ত। ৪ ক্কাজেব ধারাবাহিকতা বজায় বাখা নিঃসন্দেহে হংসাধ্য কাজ। 
দুঃসাহস জেনেও সে কাজে ভাত দিয়েছিলাম অন্তরের প্রচণ্ড তাগিদে। এই 
ব্যাপারে বিদেশী বছ পুস্তক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং ব্যক্তির কাছ 
থেকে সাহায্য নিয়েছি। মাপাদা আলাদা তাবে কৃতজ্ঞত| জানিয়ে 
নাথ্বে ॥ণ শোধ কবাব নয় বলেই ৩1 থেকে বিবত পইলাম 


বিনীত 
সংকলক ; অনুবাদক 


“তোমষবা সকলে এস মোক পিছে 

গুরু ভোমাদের সবাকে ডাকিছে 

আমার জীবনে লভিযা জ্াবন 
জাগরে সকল দেশ |? 


কিউবার বিপ্লব আর তাতে আমার সামান্য ভূমিক! সম্পর্কে কিছু 
বলতে যাওয়ার একটা এঁতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । আমার 
বিপ্লবী সহযোগীদের অনেকেই এ' কাজ আরও চমৎকারভাবে 
করতে পারতেন বলেই আমার বিশ্বাম। ল্যাটিন আমেরিকার 
জাগ্রত গণমানস বিপ্লবের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে দিনের পর 
দিন। সাম্রাজ্যবাদ আর তার হাতের ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে জনগণের 
প্রতিরোধের প্রেরণা সুনির্দিষ্ট চেহারা নিয়েছে কিউব! বিপ্লবের 
সাফল্যের পর। কী রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, সামান্ 
অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করে কেৰলমাত্র অসাধারণ মননশক্তি ও 
বিপ্লবী আদর্শের প্রেরণায় এই অসম সংগ্রামে বিপ্লবীর। সাফলা 
অঞ্জন করেছেন--এতদিনের বির তিতেও আমার স্ম্টিতে সেই সব 
ঘটন। উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে । পুরো ঘটনাকে বিবৃত করার সুযোগ 
আমার নেই কারণ ব্যক্তিগত ভাবে সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার 
স্বযোগ আমার ছিল নাঁ। এই রচন। অবশ্যই একাস্ততাবে বাক্কিগত 
_ আমার স্মৃতিচারণ। এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আমি ডাক দিয়ে 
যাই ল্যাটিন আমেরিকার অগণিত তরুণদের । আমরা যা” করতে 
পেরেছি তা” শেষ কথা নয়, অনেক কাজ এখনো বাকী, অনেক 
নিগীড়িত, অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ আজ সার! ল্যাটিন আমেরিকা 
জুড়ে মুক্তির প্রহর গুণছেন। কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে 
আমরা যা” করতে পেরেছিলাম, আমার বিশ্বাস তার মত যোগ্যতা- 
সম্পন্ন অন্য কোন মানুষের নেতৃত্বে অন্ত যে কোন রাষ্ট্রে বিপ্লবী 
আন্দোলন পরিচালন! কর! অসম্ভব নয়। তাই যে শিক্ষা এবং 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা পটচারণ। করেছি--তার বর্ণনার 
প্রয়োজনীয়তা অনন্থীকার্য । ছোটখাটো! নান! ঘটনার বিবরধ 
আমি নৌটবইতে টুকে নিয়েছিলাম_-সে সব ঘটনার ওপর তিত্তি 
করেই এ কাজে হাত দিয়েছি। এ সব ঘটনাবলী থেকে আমরা 
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কী করেছি, কী করবার প্রেরণায় যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছি, তার একটা! 
সুষপষ্ট ছবি আপনাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে । 

কোনখান থেকে শুর করবো তাই ভাবনা । ঘটনার ক্রম- 
বিব্তন যেভাবে খটেছে ঠিক সেভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নাও 
হ'তে পারে । তাছাড়া অনেক ব্যক্তিগত ভাবনাচিস্তা এবং সুখহঃখ 
আনন্দবেদনার কথাও এর সংগে জুড়ে যেতে পারে । বিপ্লবের জন্য 
আত্মোৎসর্গ করলেও মামার একট সামাজিক' এবং পারিবাবিক 
জীবনও আছে সেই জীবনের আনন্দ-বেদনার স্মৃতিও হয়তো 
আমার স্মৃতিচারণের ফাকে ফাকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সে 
সব একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনাচিস্তা ও ঘটন৷ যদি আপনাদের মনকে 
আলোডিত করতে ন। পারে, অনায়াসে সে সব পাস্তাগুলি আপনার 
উল্টে যেতে পারেন । আমি একটুও ছুঃখ বোধ করবো না। 

ফিদেল কান্ত্রো শুধু কিউবার অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা নন, তিনি 
আমার একাস্ত ধন্ধুও বটেন। আমার জীবনের সাফল্য ও কৃত- 
কার্ধতার জন্য আমি তার কাছে একান্তভাবে খণী। যাব সাধনায় 
আমার চবিবশ বছরের অধীর যে'বন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল সেই 
শীর্ষবিন্দুর দিকে তিনিই হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেছেন । 
ঠার মত মহৎ প্রাণের মানুষ আশি আর কখনে! দেখিনি । তাব 
কথা একান্ত নিভৃতে ভাবতে গেলেই আমার সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় 
তরে ওঠে, আমি ষেন নিজের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত ভুলে যাই। (নিদ্িধায় 
বলতে পারি ফিদেল হলে! আমার জীবনের ঞ্ুবতারা, আমার 
আত্মার নিত্যসংগী। ফিদেলকে বাদ দিলে আমার আর কোন 
কিছুতেই আসক্তি থাকে না, চোখের সামনে থাকলেও আমি আর 
কোন কিছু দেখতে পাই ন! ॥ 

তাই ফিদেলের সংগে আমার পরিচয়ের মূহূর্ত দিয়েই এই 
কাহিনী আরম্ভ করছি। তাছাড়া ফিদেলের সংগে আমার পরিচয়ের 
আগের মুহুর্ত পর্যস্ত আমার জীবনটা বড্ড বেশি এলোমেলো, খাপ- 
ছাঁড়ী, খামখেয়ালীতে ভরা। স্বপ্ন হয়তো অনেক দেখেছি, ল্যাটিন 
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আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছি কিন্ত 
আমি যেন সচেতনভাবে কোন কিছুকে মনের অলিন্দে ধরে রাখতে 
পারিনি। বিপ্লবের আগুনে আমার সারা অস্তিত্ব পুড়ে পুড়ে ক্ষয় 
হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সেই আলোর আতা আমার অস্তিত্বকে উজ্জ্বল 
করে তুলতে পারেনি । ফিদেল যেন আমাকে এমন একটি আশ্চর্য 
আলোর সামনে এনে দ্রাড় করিয়ে দিল যেন মুহূর্তে সার! জীবনটাই 
শুধু অতীত আর বর্তমান নয়, ভবিস্কুৎ পর্যস্ত আমার চোখের সামনে 
মূর্ত হয়ে উঠলো । আমি ওকে ছুহাতে জড়িয়ে ধরতে আর ছিধা 
করিনি । আমি যে জেনেছিলাম ওকে আকড়ে ধর! মানেই বিপ্লবের 
সান্গিধ্যকে বুকের মধ্যে অন্ুতব করা, আজন্মের স্বপ্নকে চোখের 
সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখতে পাওয়া। 

ফিদেলের কথা আমি জানি গুয়াতেমাল। থাকতেই আমার 
প্রথমা স্ত্রী হিলডা গাডিয়াব সংগে সেখানেই আমার আলাপ । 
সাঁনকাড। দুর্গ আক্রমণের সেই বীরত্বব্যঞ্ুক কাহিনী হিলডাই 
আমাকে একটু একটু করে বলেছিল । ১৯৫৩ সালের তরু? ফিদেল 
যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল । তার সংগে পরিচয়ের 
আগেই আমি তার একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছিলাম । সে কাহিনীতে 
পরে একসময় আমি আসব। আপাততঃ শুধু এইটুকু মাত্র বলে 
রাখি যে ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে আমি একটি ছোট নদী সাতরে 
পেরিয়ে মেক্ষিকোতে এসে পৌছেছিলাম। হিলড৷ অবশ্থ আমার 
আগেই একইভাবে মেক্সিকোয় ঢুকেছিল | 

মেক্সিকোয় প্রথম যাঁর সংগে আমার পরিচয় তিনি হলেন 
গুয়াতেমালার একজন বিপ্লবী নাম রবার্তো কেসিরেস। পরে সারা 
কিউবায় তিনি “এল পাটোজো” নামে পরিচিত হন। তার প্রতিও 
আমার কৃতজ্ঞতার অস্ত নেই। হয়তো! তাঁর কাহিনী লিপিব্দ্ধ 
করার সুযোগও আমি পাবো । রৰার্তোর, সঙ্গে ছোট একট 
এপার্টমেন্ট ভাড়া করে আমি ছিলাম, জীবিকার জন্থ কাজ নিয়ে- 
ছিলাম কটো। তোলার, আমরা তখন টুরিষ্ট ফটোগ্রাফার | সম্বলের 
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মধ্যে ছিল একটি পুরানো! ব্রাউনি ক্যামেরা, প্রায় অব্যবহার্ষ। 
রবার্ডো আমাকে নিয়ে গেছিলেন ফিদেলের ছোট ভাই রাউলু 
কাস্ত্রোর কাছে-_তরুণ বিপ্লকী ত নয়, যেন একটুকরো তরল আঞ্চন। 
রাউলের সংগে বন্ধুত্ব হতে দেরী হয়নি আমার । রাউল তার দাদ 
ফিদেলের সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ফিদেল তখন 
কিউবায় বিপ্লবের আগুন জ্বালাবাব পরিকল্পনায় ব্যস্ত । সারারাত 
ফিদেলের সংগে আলোচনা করলাম আমি আর কী আশ্চধ, সকাল 
হবার আগেই আমি ওর ভবিষ্তং অভিযানের ভাক্তাঁব হয়ে গেলাম । 

আগের ঘটনার একটু আভাঁষ না দিলে সমস্ত ব্যপারটা হয়তো। 
পরিফার হবে না। ১৯৫২ সালে কিউবার শাসনযস্ত্ব দখল করলেন 
ফালজেনসিও বাতিস্তা এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যর্খানের 
মাধ্যমে । এই ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে কিউবার 
ইতিহাসের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙ্গে আমাদের আরও পিছিয়ে গিয়ে 
অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ওপর নজর দিতে হবে । বলতে গেলে 
এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই কিউবার জনমানস জাগ্রত হয়ে উঠছিল 
এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মূলে কুঠারাঘাত করছিল। ওধু কিউবা 
কেন, সার! ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাস এই একই সুরে, একই 
ছন্দে বাধা। সামবিক বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা কেড়ে নিষেছে 
একনায়কত্বের পুজারীর।-__প্রায় তাব পাশাপাশি গণতান্ত্রিক সরকার 
গঠনের প্রচেষ্টায় জনগণ দিনের পর দিন কঠোব সংগ্রাম চালিয়ে 
গ্পেছেনঃ ক্ষমতাকে আয়ত্তে আনাব অনেক আগে থেকেই তাদের 
প্রষ্ঘৃতি শুরু হয়েছে । অস্তিত্ব রক্ষাব জন্য তাদের মাঝে মাঝে 
আপোষের পথে পা বাড়াতে হয়েছে এমনকি স্ুুবিধাবাদীদের কিছু 
কিছু সুযোগও দিতে হয়েছে । 

কিউবার বিপ্লব কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম । জ্যাটিন 
আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঘুরে ঘুরে ওখানকার সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক চতনাকে সঠিক যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, তার ধারার সংগে 
কিদেল কাস্ত্রোর অনুস্থত পম্থার কোন মিল নেই। অস্তিত রক্ষার 
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জন্ত তিনি আপোষের পথে পা দেননি, গণচেতনার ফল ঘরে 
তোলার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা না করেই তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছেন এবং জন-মানসের মোড়কে আশ্চর্য বলিষ্ঠতায় নিজের দিকে 
ফিরিয়ে এনেছেন । 

ফিদেলের সংগে সেই প্রথম আলাপের মুহুর্তগুলি আমার জীবনে 
অবিশ্মরণীয়। আমার দেই সময়কার মানসিক অবস্থার পক্ষেও 
সেই সাক্ষাৎকারের একট। গভীর প্রয়োজন ছিল । ১৯৫৪ সালের 
সে সব দিনে ল্যাটিন আমেরিকার গণতান্ত্বিক সবকারগুলি একে 
একে শাঁসনক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র শক্ত 
হাতে এবং গভীর রাজনৈতিক দূরভিসদ্ধি নিয়ে একের পর 
এক দাবার চাঁল চালিয়ে যাচ্ছিলেন । চোখের সামনে ল্যাটিন 
আমেরিকার সর্বশেষ গণতান্ত্রিক সবকারেব পতন হলো মাফিন 
প্রচারের তীক্ষশায়কে । সেটা হলো গুয়।তেমালার আরবেন্জ 
গুজম্যানের সরকার । গ্ুয়াতেমালার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান 
ইউনাইটেড ভ্রুট কোম্পানী জন ফন্টার ডালেসের পৃষ্ঠপোষকতা! 
পুরোপুরি ভোগ করছে তখন, ডালেস শুধু সেক্রেটারী অব. স্টেটস্‌ 
নন, তিনি আবার এ কোম্পানীর উকিল এবং অংশীদারও | 

পবাজিত, ক্লান্ত মন নিয়ে আমাকে তখন গুয়াতেমাল। ছাড়তে 
হয়েছে, রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে মেক্সিকোয় আশ্রয় নিতে 
হয়েছে । আমার মন ব্যথায় ভারী, গুয়াতেমালার অসংখ্য মানুষের 
জন্য একটা গভীর বেদনাবোধ আমার মনের আকাশকে তখন ছেয়ে 
ফেলেছে । ফিদেল সেই সময় মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছেন কিউবার 
বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানবার প্রস্ততি চালাবার 
জন্য | ১৯৫৩ সালে কিউবার সান্টিয়াগো-ডি-কিউবায় অবস্থিত 
মানকাডা ব্যারাক আক্রমণের স্মৃতি হিনাবে ফিদেলের দলের নাম 
রাখা হয়েছে “২৬শে জুলাই বিদ্রোহী দল*। নিজেদের প্রছন্স রেখে 
আক্রমণের জন্য কঠোর প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই দল । বিপদ 
ভাগের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মেক্সিকো সরকার, আমেরিকার ॥ 
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গোয়েন্দা বিভাগ আর বাতিস্তার গুগুচরদের হাতে ষে কোনদিন 
তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পুরোপুরি আশংকা ছিল। ফিদেল 
জানতেন এই তিনটি শক্তিই একযোগে কাজ করে যাচ্ছে । আমরা! 
জানতাম এরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই মেক্সিকোর উপকূল ছেড়ে 
আমাদের কিউবার দিকে রগুনা হতে হবে এবং কিউবায় নেমেই 
শত্রুর সংগে মুখোমুখি ভাবে মোকাবিল1 করতে হবে । কী আশ্চধ, 
সেদিন কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে এমন শক্ত, প্রায় অসম্ভব 
কাজকেও আমাদের একটুও কঠিন মনে হচ্ছিল না। আজ অনেকদিন 
পরে সে সব দিলের কথা যখন ভাবি, দেখতে পাই আমাদের প্রচেষ্টা, 
আত্মোৎসর্গ আর জীবনের বিনিময়ে এর জন্য কী চড়া দামই ন' 
আমাদের দিতে হয়েছে । 

ফিদেলের সংগে ছিলেন, একান্ত অস্তরংগ অথচ গভীর দেশাত্ব- 
বোধে আধ্ুত মুষ্টিমেয় কজন বিপ্লবী। তাদের নিয়ে এই গতীর 
নিষ্ঠা এবং অসাধারণ কর্মক্ষমতাব সংগে ফিদেল সংগঠন তৈরীর 
কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । তার প্রাথমিক উদ্দেশ্ট হলে; 
কিউবায় অবতরণযোগ্য একদল সনিক সৈরী করা । হাতে তাৰ 
এমন সময় ছিল ন1 যে সহকর্মীদের তিনি সামরিক শিক্ষায় পটু করে 
ভুলতে পারেন । মে কাজের ভার দিয়েছিলেন জেনারেল আলবাতো 
বেয়োর ওপর । বেয়ে বয়স্ক মান্থুষ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ- 
কারী একজন প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ। তার কাছেই সামরিক শিক্ষা 
নাচ্ছলাম আমরা । আমার নিজের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল প্রথম 
'দিনের ক্লাশের পরেই সে সন্দেহ অপমৃত হয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল 
এমন অসম যুদ্ধে সাফল্যলাত হয়তোবা সম্ভব, আমি ফিদেলের 
প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণে নিজেকে বিপ্লবী দলের সংগে জড়িয়ে 
নিয়েছিলাম, ভাবছিলাম বিদেশের কোন তটভূমির ওপর দাড়িয়ে 
ষৃত্যুর স্বাদ অন্ুতব করার মত পবিত্র আর অসাধারণ অনুভূতি বুঝি 
আর কোন কিছুর মধ্যেই খুঁজে পাবে। না 

মাসকয়েক এভাবেই কাটিয়েছিলাম। আমার সামরিক ব্যুৎপত্ভি 
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বাড়ছিল, আমাদের মধ্যে কারও কারও লক্ষ্যবস্তার ওপর আক্রমণ 
নিখুঁত হয়ে উঠছিল । সামরিক অনুশীলনের জন্য আমরা খুঁজে 
নিয়েছিলাম জংগলের অতভ্যন্তরভাগে অবস্থিত একটি পশুপালন 
কেন্দ্র, জেনারেল বেয়ো সেখানেই আমাদেব সামরিক শিক্ষা 
দিচ্ছিলেন এবং আমি ছিলাম শিক্ষানবিশদের প্রধান । ১৯৫৬ সালে 
মেক্সিকে৷ ছাড়ার পরিকল্পন1 নিয়েছিলাম আমরা । 
কিন্তু ভাগ্যের মারও কম খেতে হয়নি আমাদের । বাতিস্তার অর্থ- 
পুষ্ট মেক্সিকো সরকারের ছুটি গোয়েন্দ। বাহিনী ফিদেলকে গ্রেপ্তার 
করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল এবং এদেরই একটি দলের হাতে 
ফিদেল হঠাৎ বন্দী হলেন । আশ্চর্ষের বিষয় হলো, এদের অতিরিক্ত 
অর্থলালস! এদের নিরস্ত করলে! ফিদেলকে সংগে সংগে হত্যা করার 
পরিকল্পনা থেকেঃ এর] ভাবলেন বাতিস্তার হাতে ফিদেলক্ে জীবিত 
অবস্থায় তুলে দিতে পারলে প্রচুর লাভবান হবেন । তার কয়েকদিন 
পবেই বিপ্লবীদের অনেকেই পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন, আমাদের 
সামবিক শিক্ষণ কেন্দ্র তছনছ করে দিয়ে মেক্সিকে। পুলিশ আমাদের 
প্রত্যেককেই জেলে পুরলো ৷ 
সুতরাং আমাদের পরিকল্পনার এটাই প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় 
হয়ে উঠলো । আমাদেব কয়েকজনকে সাতান্ন দিন জেলের মধ্যে 
পচতে হলে! মেক্সিকো সরকার ভয় দেখাচ্ছিলেন যে আমাদের 
ও দেশ থেকে বহিষ্কৃত কবে দেওয়! হবে । আমার সংগী ছিলেন 
মেজর ক্যালিক্নে! গ্রাসিয়া। কিন্তু ফিদেলের ওপর আমাদের বিশ্বাস 
বিন্দুমাত্রও এতে টলেনি। বরং আমাদের মত জনকয়েক বিদেশী 
বন্ধু ও সহকর্মীব জন্য ফিদেল তার সমস্ত পরিকল্পনাকেই মুলতুবী 
রাখতে প্রস্তুত ছিলেন । আমি সেই সময় তাকে বারবাব করে 
নিজেব অবস্থার কথ বোঝাতে চেয়েছি । আমি বিদেশী, বেআইনী- 
ভাবে মেক্সিকোতে বাম করছি, আমার বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগ 
রয়েছে তাদের । আমি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছি যে শুধুমাত্র 
আমার জন্ত বিপ্লবের দিনকে পিছিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, 
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আমাকে পেছনে ফেলে ফিদেল যেন এগিয়ে যান। আমি সমস্ত 
অবস্থাটাই বুঝতে পারছি, আমি বরং পরে সুযোগ স্থবিধা মত ওঁদের 
সংগে যোগ দেবো । ফিদেলের জ্ববাব আজও আমি স্পষ্টই স্মরণ 
করতে পারি। ফিদেল বলেছিল--আমি তোমাকে ত্যাগ করে 
যাবো না। সুতরাং আমাদের মেক্সিকো জেল থেকে বের করে 
আনতে ফিদেলের অনেক অমূল্য সময় এবং অর্থ নষ্ট করতে হলে! । 
এই মহত্বের ব্যাখ্যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রতি 
ফিদেলের ব্যক্তিগত স্নেহগ্রীতি এবং ফিদেলের প্রতি আমাদের 
অনুরাগ আর বাধ্যতাই হলে? সমস্ত পরিকল্পনাটির চাবিকাঠি । 
পরস্পরের সংগে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কই সমস্ত বিপ্লবী দলটিকে 
একাস্তভাবে অবিতাজ্য কবে তুলেছিল। জেল থেকে বেবিযে 
আসার পর আমাদের আত্মগোপন করতে হলো, আমরা রাস্তায় 
অথব। প্রকাশ্য কোন স্থানে বের হওয়া একদম ছেড়ে দিলাম, 
আমাদের গোপন শ্রীস্ততিকাধ চলতে লাগলো দ্বিগুণ উৎসাহের 
সংগে। 

ভাবতেও অবাক লাগে কেমন অনায়াসে আমি বিপ্লবের আগুনে 
ঝাপিয়ে পড়লাম । স্মৃতিচারণে আমার তেমন উৎসাহ নেই, 
বাক্তিগত কোন ভাবন চিস্তা প্রকাশ করতেও আমার সংকোচের অস্তু 
নেই। তবু আমাকে নিজের পরিচয়টুকু অল্পকথায় দিতে হবে 
নইলে আমার প্রকৃতি ও আদর্শ সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির খানিকটা 
অবকাশ থেকে যাবে বলেই আমার ধারণা । পেশায় আমি ডাক্তার 
অথচ হয়ে গেলাম বিপ্লবী_বলতে গেলে পুবা ল্যাটিন আমেরিকার 
রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাকে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিয়েছে। 
কিউবা আমার স্বদেশ নয় কিন্তু তা কেবল ব্যবহারিক অর্থে । 
স্বদেশ বলতে আমি বুঝি গোটা ল্যাটিন আমেরিকাকেই ; স্বাধীনতা 
বলতে আমি বুঝি জনগণের শাসন ; যে সব রাষ্ট্রের মানুষরা 
সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্রের বর্বর আক্রমণে পঞু'ঠযুদস্ত তাদের সাহায্যে 
বলিষ্ঠ হাত না তোলাকে আমি রাজনৈতিক এবং নৈডিক অপরাধ 
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বলেই মনে করি। তাই ব্যাপকে অর্থে কিউবা আমার স্বদেশ, 
গুয়াতেমালা আমার স্বদেশ, ভেনিজুয়েলা আমার স্বদেশ, আর্জোর্টিনা 
আমার স্বদেশ, বলিভিয়া আমার স্বদেশ, ল্যাটিন আমেরিকার ষে 
কোন বিপ্লবী আমার সহকর্মী, আমার অন্তরংগ বন্ধু, আমার একাস্ত 
আপনজন 1। আমি নিজেকে কোন নিদিষ্ট স্থান অথৰা কালেব 
গণ্ডতীতে আবদ্ধ রাখতে চাইনে। 

আর্জেন্টিনা তাই আমার জন্মভূমি হলেও ফিদেল আমাকে 
বিদেশী বলে মেনে নিতে চাননি । ফিদেল যেন সেদিন আমার 
অস্তিত্ব আর মনোভাবকে চরম মুলা দিয়েছিলেন! আমার যা 
মূল্য ফিদেল দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি । আমি নিজে 
যেমন জানি, তিনিও জানতেন আমি সুস্থ বলিষ্ঠ মানুষ নই, 
আমার শারীরিক পট্ত্ব গেরিলা! হবাঁব উপযোগী "কি না তারও 
তখন পধস্ত কোন পরীক্ষা হয়নি । জন্মাবধি আমি এ্যাজমায় 
ভুগছি, বুকের মধ্য থেকে একটা ঘরঘর শব নিরস্তর নিজের কানে 
বাজছে ! কিন্ত আমি তাকে কোন আমল দিতে প্রস্তৃত নই ৷ ডাক্তাৰ 
বলেই জানি এর কোন চিকিৎস। নেই, এর প্রকোপকে বাড়তে না 
দেবাৰ একমাত্র উপায় হলো এর চরমতম উপেক্ষা, দু মানসিতা। দিষে 
একে জয় কবে নেওয়া । বাড়াবাড়ি দেখ। গেলে খানিকটা ওষুধ 
গেল! অথবা ভেপোরাইজার বাবহার করা । শারীরিক অস্ুস্থতাব 
কাছে মাথা নত করতে আমি কোন অবস্থাতেই রাজী নই। 

মেক্সিকোয় আরও কটা মাস কাটাতে হল। আবার নতুন 
করে প্রস্তৃতিপর্ব সুরু করা হলো? । কিন্তু হঠাৎ আমর! আবিষ্কাব 
করলাম ষে আঙ্মাদের মধ্যেই একজন, বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, যাকে 
আমরা সনাক্ত করতে পারছি না। সেই লোকটি শকত্রদ্র কাছে এক 
গুচ্ছ অগ্ত্রশস্ত্র বিক্রি করেছে । আরও জানতে পেরেছিলাম যে লোকটি 
একটি রেডিয়ো ট্রান্সমিটার এবং একখানি মোটর-্যুক্ত নৌকাও 
শত্রুদের কাছে বিক্রি করেছে। এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে কিউবা 
সরকার আমাদের অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিল 
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কিন্ত এতে আমরাও সতর্ক হয়ে গেলাম। সেই মূহুর্ত থেকেই আমরা 
ভয়ানক তাড়ানুড়ার মধ্যে প্রস্ততিপর্ব শেষ করতে লাগলাম । 
আমাদের নিজেদের নৌকা “গ্রাণমা” সাততাডাতাঁড়ি অভিযানের 
জন্য প্রধ্ভত হয়ে গেল। খা্দ্রব্য, সাজ সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র পোষাক 
আধষাক যে আমাদের ছিল, তার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম । আন্ত্রের 
মধ্যে ছিল গোটাকয়েক বন্দুক আর ছুটি ট্যাংকবিধ্বংসী বন্দুক 
যেগুলি চালাবার মত কোন মসলা আমানের ছিল না । অবশেষে 
১৯৫৬ সালের ২৫শে নভেম্বর আমরা কিউবার তটরেখাব দিকে 
রওন। হয়ে গেলাম । ফিদেল সেই চরম মুহূর্তে বলেছিলেন, “১৯৭৬ 
সালে আমরা হয় স্বাধীন বলে গণ্য হবো অথবা শহীদের মৃত্যু বরণ 
করবো ।” 

টুক্ষপান বন্দর থেকে অন্ধকারে রওনা হলাম আমরা । লোক 
আর জিনিষপত্রের চাপে ছোট তরীটির প্রায় ভূবু ডূবু অৰস্থা। 
তার ওপর আবহাওয়া খারাপ, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে । তবু সমুদ্র ছিল শান্ত। উপসাগরের মধ্যে ঢুকে পড়ার 
পর নৌকার আলোগুলি প্রথম জ্বাল্াবার সাহস পেলাম আমর । 
কিন্ত একটু পরেই শুরু হয়ে গেলো' প্রচণ্ড সমুদ্রগীড়া, আমর প্রাণপণে 
তার প্রতিকারের জন্য ট্যাবলেট খুঁজতে লাগলাম । কিন্ত হাতের 
কাছে সেগুলি পাওয়া গেল নী । পেটের যন্ত্রণা এবং মাথাঘোবার 
মধ্যেই আমর] গান ধরলাম--কিউবার জাতীয় সংগীত আর ২৬শে 
জুলাই স্মরণ সংগীত। বোধহয় মিনিউর্পাচেক গাইতে পেরে- 
ছিলাম, ভার পরেই সারা জাহাজের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ 
করলো । সমুত্রপীড়াজনিত দারুণ পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সবাই 
পেট চেপে ধরে বসে আছেন, তাদের চোখে মুখে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ! 
কয়েকজন বালতির মধ্যে যুখ ঢুকিয়ে নিয়েছেন, অন্থান্ত গড়াগড়ি 
যাচ্ছেন এদিক ওদিক, তাদের কাপড়চোপড় বমিতে মাখামাখি ৷ 
ছু'তিনজন অভিজ্ঞ নাবিক আর জনপাঁচছয় ছাড়া আমাদের 
তিরাশিজনের গোটা দলটাই সমুত্রপীড়ার শিকার হয়ে পড়েছিলেন । 
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যাত্রার চার-পাঁচ দিন পরে অবস্থাটা একটু যেন সহনীয় বলে মনে 
হচ্ছিল। জাহাজের মধ্যে জল ঢুকছিল। ভাবছিলাম কোথাও ফুটো 
হয়ে গেছে বুঝি । কিন্তু পরীক্ষা করে দেখলাম আসলে কোন ফুটো 
হয়নি। তবু বাড়তি জিনিষপত্র আমর! সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিলাম 
জাহাজের ওজন কমানোর জন্য | 

অবতরণের জন্য যে স্থানটি আমর! ঠিক করেছিলাম ত! হলো 
'কিউবার দক্ষিণ উপকূলের কাছে ওরিয়েন্টি গ্রদেশের নিকারো 
শহরের কাছাকাছি একটি অঞ্চল। কিন্তু নিদ্ধারিত সময়ের সংগে 
আমর! তাল রাখতে পারিনি । স্থির ছিল যে ৩০শে নভেম্বর আমরা 
অবতরণ করবো, এর সংগে তাল রেখে সাট্টিয়াগো-ডি-কিউবায় 
দাঙ্গা শুর করবেন আমাদের কিউবাস্থিত সহযোগী ফ্রাঙ্ক পেইস। 
পেইস ঠিকই নিজের কাজ আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু আমর তখন 
মাঝদবিয়ায়। পরদিন, ১লাঁ ডিসেম্বর রাত্রে আমর! কিউবার 
উপকূলে পৌছে গেলাম এবং আলোর সংকেত খু'জতে লাগলাম । 
ওখানে সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর, তার ওপর আমাদের তেল এবং 
খাবাব ফুরিয়ে গেছে। রাত ছু'টার সময় সামুদ্রিক ঝড়, অন্ধকার 
বাত আঙ্গাদের বড় বেশি বিব্রত করে তুললো । আমর পূর্ব- 
নিদ্ধীরিত কর্মস্চী অনুযায়ী আকাশের দিকে তাকিয়ে আলোর 
সংকেত খু'জতে লাগলাম । আমাদের একজন সহকর্মী এই সংকেতের 
জন্য নৌকার মাস্তল বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে 
না পেরে পাটাতনের ওপবেই পড়ে গেলেন । অবশেষে আলোর 
সংকেত যদিও বা মিললো, আরোও কয়েকঘণ্টা আমাদের নৌকার 
বুকেই কাটাতে হলো । মনে হচ্ছিল পথ যেন আর ফুরাচ্ছে না। 
কিউবার তীরে যখন শেব পর্যস্ত অধ্ততরণ করলাম, তখন দিনের 
আলে। ফুটেছে। যেখানে নামলাম সেই জায়গাটির নাম হলো 
বেলিক, কলোরেডে। তটভূমির একাংশ । 

কিন্ত তটভূমি পর্যবেক্ষণরত একটি জাহাজের নজরে পড়ে গেলাম 
আমরা । ওর! একটুও দেরি না করে বাতিস্ত! বাহিনীকে টেলিগ্রাম 
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করে দিল আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে । হাতে আমাদের একটুও 
সময় ছিল না। কোনরকমে নৌকা থেকে নেমেই আমরা জলা- 
ভূমির মধ্যে আত্মগোপন করতে চাইলাম। আমাদের জিনিষপন্ত্রের 
বেশির ভাগ নৌকাতেই থেকে গেল। জলাভূমির মধ্যে প্রবেশ 
করার একটুখানি পরেই বাতিস্তার বিমানবাহিনী আমাদের ওপর 
আক্রমণ সুরু করে দিল । জলাভূমিতে লুকিয়ে থাকার সুবিধে ছিল, 
শত্রর। আমাদের ঠিক নজর করতেও পারছিল না কিন্তু বাতিস্তার 

বাহিনী আমাদের ঠিক পেছনে এসে পৌছে গেল । 
কয়েকঘণ্টা জলাভূমির মধ্যে কাটিয়ে আমরা পা পা করে যেখানে 
এসে উঠলাম তা” হলো পরিফ্ষার কঠিন সমতলভূমি । এ জায়গা! 
সম্পর্কে আমাদের যেমন ধারণ! ছিল না. আমাদের পথপ্রদর্শক 
সহযোগীরও জ্ঞান ছিল না এতটুকুও | প্রচণ্ড শারীরিক এবং মানসিক 
গীড়নে আমরা তখন ঘ্িয়মাণ, পধুদিস্ত। সাতদিন ধরে অর্দধভূক্ত 
অবস্থায় সমুদ্বে কাটিয়েছি, সামু্রিক গীড়ায় মুহামান হয়ে গেছি, তাঁব 
ওপর এই বিপদ। আরও তিনটে দিন আমাদের যে কী অয়ংকব 
অবস্থার ষধ্যে কেটেছে, তার বর্ণনা অসম্ভব । মেক্সিকে। ছাড়ার 
ঠিক দশদিন পরে, ৫ই ডিসেম্বর, সারারাত পদচারণ। করে, মাঝে 
মাঝে মৃগী এবং বিশ্রামের মধ্যে কাটিয়ে, আমরা এলিগ্রিয়া-ডি-পিয়ো 
নামে একটি স্থানে এসে পৌছালাম। স্থানটি গুরিয়েন্টি প্রদেশের 
নিকেরো৷ অঞ্চলের অন্তভূক্ত। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আমাদের কাছে 
রয়েছে মাত্র গোটাকয়েক বন্দুক, কার্তজ বেণ্ট, কিছু ভিজে বুলেট । 
সংগে ওষুধপত্র কিছু নেই, অন্ান্য জিনিষপত্রের প্যাকেটগুলি। 
জঙ্গব মধ্যে ছেড়ে আসতে হয়েছে । এ কট দিন আখের ক্ষেতের 
২৩২ ৯ তত শি ২২২ ৩১১১ -ত্ 
ভূুলও করেছি আমরা, আখের ছিবডাগুলি রাস্তার ছড়াতে ছড়াছে 
এসেছি । আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে সেগুলি শত্রদের কাছে 

পরিঞষার সুত্র । 

€ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই চল! ফ্রেস" অসুর উঠেছিল। 
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এমন ক্লাস্ত, এতটী অবসন্ন বোধ করছিলাম যে বিশ্রামের প্রয়োজন 
অনুভব করছিলাম প্রত্যেকেই । সুতরাং খামার আদেশ প্রচারিত 
হলো। আখের খেতের পাশে অপেক্ষাকৃত ঘন জংগলের মধ্যে আমর 
থামলাম এবং প্রায় সকলেই গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম । 
ছপুরের দিকে অবস্থ। গেল বদলে । তাকিয়ে দেখি মাথার ওপর 
সামরিক ও অসামরিক বিমানগু'ল চক্কর দিচ্ছে। তার ওপর 
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার উন্ুক্ত স্থানে পাড়িয়ে আখ 
কাটছিলেন, ভাবতেও পারেননি যে বিমানগুলির দৃষ্টির আওভায় 
তার এসে গেছেন। দলের ডাক্তার হিসাবে আহত সৈনিকদের 
চিকিৎসা করছিলাম আমি। পরিষ্কার মনে আছে শেষ বোগীটি 
ছিলেন হামবার্তো লেমোট | কিন্তু তখন কি জানতাম সেদিনটিই ছিল 
ভাব জীবনের শেষদিন। তার ক্লাস্ত অবসন্ন চোখছুটি আজও 
আমার স্মৃতিকে ব্যাকুল করে তোলে, আমার ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে 
নিজের ঘাঁটিতে তিনি ফিরছিলেন, জুতোজোড়া হাতে নিয়ে, পরবার 
সাধ্য ছিল ন। তার । ৃ 
আমি কমরেড মন্টেনের সংগে পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কথা 
বলছিলাম আর ছ'জনে মিলে সামান্ত খাগটুকু খাচ্ছিলাম, এমন সময় 
আচমকা প্রথম গুলির শব শুনলাম। মুহুত্ের মধ্যে আমাদের 
বিক্বাশি জনের ওপর ঝাঁকে ঝাকে গুলিবৃষ্টি হতে লাগলো । আমার 
রাইফেলট! ছিল নিকৃষ্ট ধরণের, নিজে এযাজ.মায় ভুগে ভূগে হাড়গিলে 
হয়ে গেছি, একটি ভাল রাইফেল তাই ইচ্ছে করেই নিইনি। মনে 
হচ্ছে আমরাও নিজেদের অস্ত্রগুলি ব্যবহার করছিলাম । ক্যাপ্টেন 
আলমিডো আদেশের প্রত্যাশায় এগিয়ে এলেন কিন্তু আদেশ দেবর 
মত কেউ ধারেকাছে ছিলেন না। ফিদেল তখন সমস্ত দলটিকে 
সংহত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন, সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিতে 
চাইছেন । একটু দূরে যেতে পারলে আশ্রয় জুটতে। গকম্ত চেখাচন 
-যেস্কে হলে খানিকটা খোলা মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে। শক্রর 
আক্রমণ শুধু প্রাচূর্ধে নয়, ব্য/পকতায়ও ভারী । আলমিডে! নিজের 
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দলের ভার নিতে সরে গেলেন। একজন সহযোগী আমার পায়ের 
কাছে একবাক্স কার্থজ ফেলে দিলেন। তুলতে যাচ্ছিলামঃ তার 
গলা শুনলাম--গুলি চীঙ্গাবার আর সময় নেই। তিনি ছুটলেন 
আখের ক্ষেতের দিকে । আমার পায়ের কাছে তখনও পড়ে রষ্মেছে 
একবাক্স কার্তুজ আর আমার ওষুধপত্রের ব্যাগ। কোনট। তুলে 
নেব তাই ভাবছিলাম । জীবনে বোধহয় সেই প্রথমবার । কার্ভুঠজের 
বাঝ্সটাই তুলে নিলাম আমি এবং খোলা জায়গাটা পেরিয়ে আখেব 
ক্ষেতে ঢুকলাম | দেখলাম কমরেড ফষ্টিনো পিরেজ শত্রসৈম্তের দিকে 
পিস্তল তাগ. করে চলেছেন। ঠিক আমার পাশ দিয়ে চলছিলেন 
আরবেনটোসা নামে আর একজন বিপ্লবী । ঠিক সেই মুহুর্তে এক- 
ঝাক গুলি এসে আমাদের ছু'জনকেই বিদ্ধ করলো । বুকে এবং 
গলায় প্রচণ্ড আঘাত পেলাম, মনে হচ্ছিল যেন মরে যাচ্ছি। 
আরবেনটোসার নাক আর মুখ দিয়ে গল্গল্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছিল 
চিৎকার করে বললেন--ওরা আমাদের হত্যা করলো । অন্ধের মত 
গুলি চালাতে লাগলেন তিনি, যদিও ধারেকাছে শক্রদের কেউ 
ছিল না। আমি ফস্তিনোকে বললাম_-ওরা আমাকে খুন করলে! । 
ফণ্টিনো তখনও গুলি চালাচ্ছেন, শুধু বললেন ওট। কিছু নয়, তবু গর 
দৃষ্টি যেন আমার মৃত্যুর পরোয়ানা জারী কবছিল। 

মাটিতে বসে পড়ে ফষ্টিনোর মতোই আমি এক রাউগ্ড গুলি 
ছুঁড়লাম। মনে হচ্ছিল এভাবেই বুঝি মৃত্যুকে আলিংগন করাই 
সবচেয়ে ভাল। কেউ একজন আমার পাশে হামাগুড়ি দিতে দিতে 
ব্ললেন--চলো। আত্মমমপ্পণ করি । সংগে সংগেই শুনলাম ক্যামিলো 
সিয়েনফুয়েগৌসের ভরাট গলা_ এখানে কেউ আত্মসমর্পণ করবে না । 
হাঁফাতে হাঁফাতে আমর পাশে এসে পড়লেন পোন্স, তার ফুসফুসে 
গুলি লেগেছে । তিনি কোনরকমে জানালেন যে তিনি আহত, 
জনা আমিও তত । তিনি অনাহত কমরেডদের সংগে আখের 


ক্ষেতেন দিকে এগ্তে লাগলেন । আরম এক পড়ে গেলাম । মৃত্যুর 
জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম । 
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আলমিডো আমার কাছে এসে বললেন--চলো, এগিয়ে যাই। 
তাই করলাম এবং আখের ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করলাম । ওখানে 
দেখি রাউল স্ুয়োরেজের বৃদ্ধান্ুষ্ঠ উড়ে গছে আর ফষ্িনো পিরেজ 
ব্যাণ্ডেজ লাগাচ্ছেন। তারপর সব যেন কেমন গোলমেলে হয়ে 
গেল। মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে লাগলো শত্রর বিমানবাহিনী, 
আমাদের চারদিকে তখন চরম বিশৃঙ্খল! । 

খানিকক্ষণ পরে একটি দল তৈরী করা হলো । আলমিডো 
নিলেন নেতৃত্ব, দলে রইলেন র্যামিরো ভালডভিস্, কমরেড চাও, 
বেনিটেজ এবং আমি । আলমিডোর নেতৃত্বে আমরা আখের শেষ 
ক্ষেতটি পেরিয়ে একটি ছোট অরণ্যে আশ্রয় নিলাম, পরাজয়ের 
গ্রানি আর তিক্ততায় আমার মন ভারী হয়ে উঠেছে, অনুক্ষণ মনে 
হচ্ছিল এর চেয়ে বোধহয় মৃত্যুবরণও ভাল ছিল। তবু রাত্রির 
অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পরধস্ত আমর! হাটতে লাগলাম । স্থির 
করলাম সকলে জড়াজড়ি করে ঘুমাবো। | তৃষ্তা, ক্ষুধা আর মশার 
আক্রমণে আমরা অনুক্ষণ যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম । আমাদের বিপ্লবী- 
বাহিনীর আরম্ভ এমনি করুণ আর ছুঃখজনক | 
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পরদিন্ন হাটছিলাম কঠিন শিলা আর প্রস্তরের মধা দিয়ে । দূর 
থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল । আমর! কোন 
পথের হদিস পাচ্ছিলাম না| চাও বললেন এমনিভাবে চলতে 
থাকলে আমর। নিথ্থাৎ শক্রর কবলে গিয়ে পড়বো । তিনি পরামর্শ 
দিলেন সন্ধ্যা পর্যস্ত কোথাও লুকিয়ে থাকতে, রাতের আধার নামলে 
আবার পদচারণ। শুক করতে । আমাদের সংগে একফোটও 
পানীয় জল ছিল না। বোতলে বৎসামান্ঠ ছুধ যা ছিল তাও গড়িয়ে 

পড়ে গেছে। বেনিটেজকে রাখতে দেওয়া হয়েছিল বোতলটি, তিনি 
রেখেওছিলেন পকেটে, কিন্তু মুখাঁট নীচের দকে করে। ]বৌতঙ্গের 


ও. 





ীপ্ডে ছোট করে ফুটো করা হয়েছিল একটা। খাবার পরি- 
বৈশনেরী,সময় দেখ! গেল সব ছুধটুকুছি বেনিটেছের পকেট আর 
পোষাকে ছড়িয়ে পড়েছে । 

উপত্যকার মত একটী জায়গায় এসে আমরা থামলাম। এক- 
দিকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু অন্যদিকে দৃষ্টি যাচ্ছিল ন!। 
আমাদের আসল উদ্দেশ্বই আত্মগোপন, যাতে শক্রর চোখে পতে 
নাযাই। সারাদিন ওখানেই কাটিয়ে দেব বলে ঠিক করলাম । 
পাঁচজনে মিলে প্রতিজ্ঞা করলাম মৃত্যু পর্যস্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবো । 
রাতের অন্ধকারে আবার চলা শুর করলাম। আকাশে তারার দিকে 
তাকিয়ে তাকিয়ে দিক নির্ণয় করে, আমরা পুবমুখো চলতে লাগলাম 
এবং প্রায় ভোরের দিকে উপকূলের কাছাকাছি একটি' পাহাড়ের 
ছড়ায় এসে পৌছলাম। ওখান থেকে জমু্রের জলরাশি নজবে 
পড়ছিল, মনে হচ্ছিল মিঠে জল। একগাদা কাকড়া আমাদের 
চারদিকে ঘোরাফেরা! করছিল,ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে ওগুলিকেহ 
সংহার করলাম। আগুন জ্বালাবার উপায় ছিল না, আমরা কি- 
বিলে কাচ। মাংস মুখে পুরতে লাগলাম। এতে পিপাসা আরও 
বেড়েগেল। ওপর নীচে ওঠা-নামা করতে গিয়ে একটু আগে 
দেখ। মিঠে জলের পুকুরটাকেই হারিয়ে ফেললাম আমরা। শেষ 
পর্যস্ত অপারগ হয়ে পাহাড়ের খাদে জমানে। বৃটির জল খেতে হলো, 
তাও কারও ভাগ্যে হ'চার ফৌটার বেশি জুটলে। না । 

পরদিনও উদ্দেশ্য বিহীনভাবে হাটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে 
সমুজ্ঞের, ওপর বিমানের চলা চোখে পড়ছিল।. পাহাড়ের ওপর 
দিয়ে হাটা ভয়ানক কষ্টকর মনে হচ্ছিল। সারাদিন ছোট ছোট 
আগাছার মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে লাগলাম । সন্ধ্যায় 
এসে পৌছালাম ছোট্র তটভূমিতে। সবাই মিলে জলে প্লাতার 
কাটলাম খানিকক্ষণ | ্লাতারের ফলে নিজেদের একটু যেন হালকা! 
মনে হচ্ছিল। আমি আর আলমিডে৷ পাশাপাশি হাটছিলাম, হঠাৎ 
নজরে পড়লো সমুদ্রের বেলাভূমিতে, আমাদের থেকে অল্প দূরে, 
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কাদের ছায।যেন টীদের আলোকে ্পষ্ট হয়ে উঠেছে! বুধতে 
একটুও দেরী হলো না যে ওর! হলো! শক্রসৈম্য এবং আমর! তাঁদের 
এত কাছে এসে পৌছেছি যে আর রে যাবার উপায় নেই, সুতরাং 
এগিয়ে যেতে হলো। আলমিডে! প্রায় তাদের আত্মসমর্গণ করার 
হুকুম জারী করছিলেন কিন্ত বিস্ময়ের সংগে আবিষ্কার করলাম ওর 
হলেন আমাদেরই সহযোগী । সংখ্যায় ও'রা তিনজন-_ক্যামিলো 
সিয়েনফুগোস, পাঞ্চো গঞ্জালেস এবং পাবলো হুরতাদো | মুহুর্তের 
মধ্যেই পরস্পরের মধ্যে সংবাদ বিনিময়ে লেগে গেলাম আমরা । 
ক্যামিলোর দল আমাদের দিলেন কয়েকটি আখের টুকরো, পালানোর 
সময় যা তারা সংগ্রহ করেছিলেন। এতে আমাদের ক্ষুধার 
খানিকটা উপশম হলো । তার ওপর ওখানেও ছিল কাকড়াঁর 
প্রাচ্য । ওর! পাহাড়ের খাঁদ থেকে পানীয় জল নিফাষনের একটি 
অভিনব উপায়ও বের করেছিলেন । 

আমরা একসংগে রইলাম। 'গ্রাণমা” অভিযানের জীবিত 
বিপ্লবীপ সংখ্যা এখন দাড়ালো আটজন । অন্যদের অস্তিত্বের কোন 
খবর আমাদের জান! নেই। ভাবছিলাম, আমাদের মত আরও 
কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দল নিশ্চয়ই রয়েছে । কিন্তু কোথায় তাদের খুজে 
পাওয়া যাবে জানি না। শুধু জানি, পৃবদিক ধরে এগোনোর মানে 
হলো আমবা' ভ্রমশঃই সিয়েরা মেস্ত্রোর দিকে যাচ্ছি, যেখানে আমরা 
আশ্রয় নেবো । প্রায় সমুদ্রের উপকূল ধরে চলতে লাগলাম আমর! । 
পানীয় জলের অভাবই যন্ত্রণা দিচ্ছিল সবচেয়ে বেশি । যা কয়েক 
ফোটা জল সংগে ছিল, তাই ভয়ানক করড়াকড়ির মধ্যে ভাগাভাগি 
"করে পান করছিলাম। 

একদিন ভোরের দিকে অসম্ভব র্লাস্ত হয়ে আমরা সমুদ্রের 
উপকূলে এসে পৌছলাম। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমব৷ 
পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজতে লাগলাম । খুঁজতে 
খুঁজতে আমর। হঠাৎ একটা সুন্দর বড় বাড়ীৰ কাছাকাছি এসে 
হাজির হয়ে গেলাম । মনে হচ্ছিল বাড়ীটা কোন ধনী চাষীর । 
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আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো এঁসব বাড়ীর কাছ থেকে দূরে 
থাকাই আমাদের উচিত কারণ ঘরের বাসিন্দারা! আমাদের প্রতি 
শক্রত! করতে পারে । অথবা এ জাতীয় বাড়ী শক্রবাহিনীর শিবিরও 
হতে পারে। বেনিটেজ কিন্তু এ সব কথা মানতে চাইলেন না, ঠিক 
করা হলে! আমবা ছু'জন একসংগে বাড়ীর দিকে গিয়ে দেখে 
আসবো। 

আমি বাইরে ফ্াড়ালাম, উনি কাটাতারের বেড়া টপকাতে 
লাগলেন । ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সামরিক পোবাকে সঙ্জিত 
মানুষের ছায়! ঘরের বারান্দায় ভেসে উঠলো: হাতে তাৰ এম- 
ওয়ান রাইফেল । বেনিটেজ তখন সৈন্যটির ছুই কদমের মধো। 
ওকে সাবধান করে দেবার কোন সময় আমার হাতে নেইউ। 
লোকটিকে দেখতে পেয়েই বেনিটেজ চট করে ঘুরে গেলেন, চোরের 
মত লঘু পায়ে আমার কাছে ফিরে এসে কানে কানে বললেন-_ 
দেখছেন বন্দুক নিয়ে একজন লোক, আর এখানে ঈ্াড়ানো ঠিক হবে 
না। ওখানেই শেষ নয়। অঞ্চলট! পরিদর্শন করে আমরা বুঝলাম; 
খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরে ঢোকাটাই বুদ্ধি- 
মানের কাজ হবে। তাই করতে লেগে গেলাম। চড়াই শেষ 
করতে করতেই সন্ধ্যা নেমে এলো । কোন রকমে একটি গুহ] খুঁজে 
নেবার সময় ছিল হাতে, ওখান থেকে চারদিকের দৃশ্ঠাবলী চমৎকাব 
দেখতে পাচ্ছিলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় জন 
তিপ্িশের মত একটি দল তটভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে । 
পরে জানতে পারলাম এরা হলো! জাহাজ লুটেরা, স্বভাবে খুনী । 
অবস্থাট। সুখকর নয়, ওদের চোখে পড়ে গেলেই বাঁচার কোন উপায়: 
থাকবে না। গুহার মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাই সারাদিন কাটাতে 
হলো, সামান্য খাদ্যে সন্তষ্ট থাকতে হলো, আর পানীয় জল ভাগ 
বাটোয়ারা করে নিলাম । 

রাত্রে আবার যাত্রা শুরু হলো, উদ্দেশ্য এই অঞ্চল ছেড়ে চলে 
যাওয়া । ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত আর ক্লান্ত আমরা, পরাজয়ের তিক্তভায় 
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অবসন্ন । মনে হচ্ছিল হইতুরের মতো! জাতাকলে পড়ে গেছি। 
ইতঃস্ততঃ চলতে চলতে, বিশ্রামের জন্য থেমে থেমে, আমরা শেষ 
পর্ষস্ত একটি ছোট নদীর তীরে এসে পৌছলাম। প্রায় সংগে সংগেই 
জলের মধ্যে মুখ গু'জলাম আমরা, অনেকক্ষণ ধরেই জলপান করতে 
লাগলাম । পারলে আরও পান করতাম কিন্তু উপোসী পেটের মধ্যে 
আর এক ফৌটা জল যাচ্ছিল না। ফ্রান্কে জল ভত্তি করে নিয়ে 
আবাব চলতে লাগলাম । ভোরের দিকে একটি পাহাভের চূড়ায় 
উঠে গেলাম । ওখানেই সারাটা দিন কাটালাম । 

রাত্রে চলতে গিয়ে শুনলাম অদূরবর্তণ একটি বাড়ীর মধ্যে থেকে 
গানের স্ব ভেসে আসছে । ওখানে যাওয়া নিয়ে আবার আমাদের 
মধ্যে মতভেদ দেখ! গেল । র্যামিরো, আলমিডে! এবং আমি যখন 
বললাম ওসব উৎসবের জায়গায় না৷ যাওয়াই উচিত হবে কিন্তু 
বেনিটেজ ও ক্যামিলে বললেন ওখানে গিয়ে দেখাই ভালো যদি 
কিছু খাবার পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত স্থির হলে ব্যামিরো আর 
আমি ওখানে গিয়ে কিছুটা খাবার পাই কিন! দেখবে। । ওদিকে 
যাচ্ছিলাম, ঠিক তখুনি গান বন্ধ হয়ে গেল। কে একজন হেঁড়ে 
গলায় বললো-_স্ুুতরাং, এখন আন্মুন সহযোগী সৈনিকদের চমৎকার 
যুদ্ধের ব্যাপারটি স্মরণীয় করার জন্য মদে চুমুক দেওয়া বাক। 
অতট্কুই যথেষ্ট আমাদের পক্ষে । চোরের মত ফিরে এসে বন্ধুদের 
তাই জানালাম । 

আবার চল শুরু হলো কিন্ত বন্ধুরা গুজগুজ করতে লাগলো | 
সে রাত্রে অথব। পরের রাত্রে অনেকেই জানালেন যে তারা আর 
এমন করে চলতে পারছেন না। স্থতরাং অবতরণের নদিন পরে 
আমরা বাধ্য হলাম স্থানীয় একজন চাষীর দরজায় ধাকা লাগাতে । 
লোকট। আমাদের অভ্যথনা জানালে! এবং বিরাট ভূরিভোজের 
ব্যবস্থা করলো । ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, আমরা কেবল খেতে 
লাগলাম । খেতে খেতেই সকাল হয়ে গেল। অবস্থা এমন দাড়ালো 
যেআমাদের পক্ষে সে স্থান ছাড়া অসম্ভব হয়ে পড়লো । সকাল 
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হতেই দলে দলে চাষীরা আসতে লাগলো, তাদের ছ'চোখে কৌতুহল, 
আমাদের জনতা নানাধরণের খাস্ভবস্ত আনলো তারা । 

কিন্ত এ সুখ কপালে সইলো। না৷ আমাদের । সেই জায়গাটাই 
খানিকক্ষণ পরে নরক হয়ে উঠলো! । প্রথমে শুরু করলেন আলমিডো, 
কার পেট ছুটলে। পর পর বাকী সাতজনেরও উদর এই 
অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠলো! । কেউ কেউ এরও উপরি 
হিসাবে বমি শুরু করলেন। পাবলো হুরতাদে। এমনিতেই সামুদ্রিক 
যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন, তার ওপর শরীরের ওপর দিয়ে গেছে এ 
কদিনের ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর নিরম্তর চলার ধকল, তাই তাকে একেবারে 
শয্যা নিতে হলো 

রাত্রে চলে যাবার সিদ্ধাস্ত নিলাম | কৃষকরা বললো তাদের 
কাছে যা খবর আছে, তাতে এটা নিশ্চিত যে ফিদেল জীবিত 
আছেন । এমন একটা জায়গায় ওর1। আমাদের নিয়ে যাবার প্রস্তাব 
দিল যেখানে সম্ভবতঃ ফিদেল আর ক্রেশেনসিও পিবেজ রয়েছেন। 
কিন্তু একটি সর্ত তার আরোপ করলো । আমাদের সংগের অস্ত্রশস্ত্র 
ওখানেই রেখে যেতে হবে। আলমিডে! আর আমি নিজেদের 
টমিগান রেখে দিলাম, বাকী দুজনের বন্দুকও ওখানেই থাকলো । 
হুটা দলে ভাগ হয়ে আমরা সিয়েরার দিকে চললাম । একদলে 
চারজন, অন্তদলে তিনজন । আমাদের দলে ছিলাম আমি, পাঞ্চো 
গঞ্জালেস, আলমিডো আর র্যামিরে! ভালডিস। অন্যদলে ক্যামিলো, 
বেনিটেজ আর চাও । হ্বরতাদো অনুস্থ হয়ে ওখানেই পড়ে 
রইলেন । 

বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটুখানি যেতেই বাড়ীর মালিক আমাদের 
খবরটি অন্য একজনকে জানাবার লোভ সামলাতে পারলে না। 
পরস্পরের কান হয়ে খবরটা শেষ পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশের কানে 
গেল। ফলে, আমাদের চলে যাবার ঘণ্টাকয়েক পরেই সেই কিউব! 
চাষীর ঘরটি শক্রর। আক্রমণ করলো সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নমেত পাবলো 
হুরতাদোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ওর । 
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আমরা তখন আরগেলিও (রোসাবেল নামে স্থানীয় একজন 
কমরেডের বাড়ীতে ছিলাম । দুসংবাদটি পেয়েই তিনি ওই অঞ্চল 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আর একজন লোকের সংগে যোগাযোগ 
করলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি এই লোকটির সহাম্ুড়ৃতি ছিল। সে 
রাত্রেই আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেলাম । যে চাষীর ওখানে 
গিয়ে পৌছালাম তিনি হলেন গুইলার্ষো গ্রাসিয়া। এখন তিনি 
ওরিয়েন্টি প্রদেশের একজন কমাগ্ীর | 

এর পর একদিন সকালে হাটতে হাটতে আমর! পৌছালাম 
মনগেো পিরেজের বাড়ীতে, তিনি হলেন ক্রেসেনসিও পিরেজের ভাই । 
দেখলাম ওখানে আমাদের বন্ধুদের অনেকেই রয়েছেন । *গ্রাণমী। 
অভিযানের জীবিত বিদ্রোহীদের সকলেই তখন ওখানে । ফিদেল 
কাস্ত্রো, যুনিভার্সো৷ সানসেজ, ফণ্টিনো পিরেজ, রাউল ক্ষান্ত্রো, কিরে 
রেডোত্তো। এফিজেনিও এমিজিরাস, রেনি রোড্রিগুয়েজ আর আর- 
মাণ্ডো রোডরিগুয়েজ ৷ ক'দিন পরেই ওখানে এলেন মোরান,ক্রেসপো, 
মুলিটে। দিয়াজ, ক্যালিক্সটে। গাথিয়ী, ক্যালিক্সটে। মোরেলস এবং 
বামুদজ । আমাদের ছোট দলটির কাছে না ছিল সামরিক পোষাক, 
না! কোন অস্ত্রশস্ত্র । ফিদেল খুব গাল দিলেন আমাদের | বললেন-_ 
ভুলের মাশুল দাওনি তোমরা॥ অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে আসার একমাত্র মাশুল 
ছিল মৃত্যু । তোমাদের হাতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় ছিল, 
শত্রুদের সংগে মুখোমুখি মোকাবিলায়, তোমাদের বন্দুকগুলি । আর 
বোক1 আর হাদার মতো সেগুলি ছেড়ে এসেছ তোমরা । এট] 
অপরাধের মামিল। 

যুদ্ধে আমাদের প্রথম জয় হলো! সিয়েরা মেস্ত্রো অরণ্যে লা 
প্লাটা নদীর মুখের কাছে ছোট ছোট কয়েকটি ছাউনি আক্রমণ 
থেকে । এতে বিদ্রোহী বাহিনীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিউবার জনগণ 
প্রথম জানতে পারলো । শুধু অস্তিত্ব নয়, যুদ্ধ করার ক্ষমতাও যে 
আমাদের রয়েছে_-তাও জানা হলো ওদের । আমাদের নিজেদের 
পক্ষে এটা হলো নিজেদের ওপর আস্থা ফিরিয়ে পাওয়া । 
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তারিখটা হলো ১৯৫৭ সালের ১৪ই ই জানুয়ারী;  এলিশ্রিয়া-ডি- 
পিয়োয় আমাদের ওপর ঝটিকা আক্রমণের একমাস পরে। 
ম্যাগডালেনা এবং লা-প্লাটা! নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকায় আমর! 
ঘটি গেড়েছিলাম। ফিদেলের আদেশ অনুযায়ী আমরা বিদ্রোহীদের 
অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছিলাম এখানে । আমাদের দলের কেউ কেউ, যার 
নতুন আমদানী, সেই প্রথমবার বন্দুক স্পর্শ করলো। তখন 
আমাদের কাছে ছিল সর্বসাকুল্যে তেইশটি বন্দুক, নটি টেলিস্কোপিক 
রাইফেল, পাঁচটি আধা-অটোমেটিক, চারটি বোণ্ট-এ্যাকশন, ছুটি 
টমসন সাব-মেশিন গান, ছু'টি ম্যাসিন পিস্তল এবং একটি সটগান। 
সেদ্দিন বিকেলে আমরা এ অঞ্চলের শেষ পাহাড়টির চূড়োয় উঠে 
গিয়েছিলাম । আমাদের গাইডটির নাম ছিল ইউটিমিও, লোকটা 
স্থানীয় অধিবাসী হলেও বিদ্রোহী | পরে অবশ্য লোকটি শত্রুর 
গুপ্তচরে পরিবতিত হয়েছিল এবং ফিদেলকে হত্যা করার ভার 
নিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর সাহায্যের খুবই প্রয়োজন ছিল 
আমাদের। 

সেদিন পরিক্রমণের সময় ছু'জন গুয়াজিরোকে আমরা বন্দী 
করেছিলাম। গুয়াজিরোরা হলেন এখানকার স্থানীয় কৃষক। 
দেখা গেল যে ওরা হলে। আমাদের পথপ্রদর্শকের আত্মীয় । ওদের 
একজনকে ছেড়ে, অপরজনকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমরা 
আটকে রাখলাম । পরের দিন ১৫ই জানুয়ারী লা-প্রাটার ব্যারাকগুলি 
আমাদের চোখে পণ্ডলো। দেখতে পেলাম একদল ইউনিফর্ম-পরা 
লোক খেলাধুলা! করছে । ১৬ই জানুয়ারী ব্যারাক আক্রমণ করবো। 
বলেস্থির করলাম আমরা । সকাল থেকেই ওর উপর প্রখর নজর 
রাখলাম। রাত্রে গার্ডরা শুয়ে পড়লো । আমাদের অগ্রগামী দল 
বাইরে কাউকে দেখতে পেলো না। ব্যারাক এবং নদীর ধার ঘে'ষে 
যে সড়ক গেছে, সেটা ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম আমরা / রাত 
একটু গতীর হবার পর অগভীর লা-প্লাটা নদী পেরিয়ে আমরা যার 
যার জায়গা নিলাম ৷ হৃ'জন গুয়াজিরো ও পথ দিয়ে যাচ্ছিল, আমর! 
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তাদের বন্দী করলাম। ওর্দের একজন শকত্রর গুপ্তচর । তাদের 
থেকে কিছু জরুরী সংবাঁদ আদায় করে নেওয়া সম্ভব হলো । জান! 
গেল ব্যারাকে রয়েছে পনেরজন সৈন্য । আরও জান! গেল এ 
অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত ফোরম্যান চিকে। অমরিত্ত এক্ষুণি এ পথ 
দিয়ে যাবে। একটু পরেই চিকোকে আসতে দেখা গেল, মদাসক্ত 
অবস্থায়, খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে, সংগে একটি নিগ্রো বালক । 
কায়দ। করে চিকোকে থামান হলো । ফিদেল আমি অফিসারের 
গলায় বললেন যে তিনি দলবল নিয়ে এসেছেন এ অঞ্চলে আত্ম" 
গোপনকারী গেরিলাদের ধরবার জন্য এবং তিনি পাহাড়ীপথে 
প্রবেশ করবেন। ফিদেল আরও অভিযোগ আনলেন যে 
বারাঁকেব সৈম্তর। শক্রদমন না করে খালি আমোদ-আহ্লাদ করছে 
বলেই খবব পেয়েছেন তিনি । চিকে। সবটাই স্বীকার করলো । 
স্থানীয অধিবাসীদের মনোভাব কেমন, কারা কারা বিদ্রোহীদের 
প্রতি সহান্থভূতিশীল তাও জেনে নিলেন ফিদেল। খারাপ বলে যে 
সব লোকের নাম করলো চিকো, ধরে নিলাম তারাই আসলে ভাল 
লোক । ফিদেলকে ধরা স্ৃলে কী করা হবে জিজ্ঞেস করলে চিকো। 
বিনাদ্বিধায় জবাব দিল-_-মাথ। কেটে নেব। আর মাথা কাটবো 
ক্রেসেনসিও পিরেজের । চিকো জানতো! না নিজের অজ্ঞাতেই 
মৃত্যুর পবোয়ানায় সই করলে ও । 
চিকোকে সামনে রেখে আমরা ব্যার।কের দিকে এগোলাম । 
আবাব লা-প্লাটা নদী পেরিয়ে আমর। ব্যারাকের কাছে এসে 
গেলাম। ফিদেল তখন চিকোকে জানালেন যে যুদ্ধের শিয়ম হলো 
ধৃত লোকদেব বেঁধে ফেলা । চিকো কোন বাধ! দিল নাঃ বোধহয় 
অতিবিক্ত পরিমাণে মগ্তপানের ফলেই । নিজেদের বাইশটি বন্দুকের 
সাহায্যে ব্যারাঁকটি অধিকার করতেই হবে আমাদের । নইলে 
ক্স বত কফ আজ গজ বন্ধ হয়ে প্ভ্বে$। 
লেফটেনাস্ট মুলিটো দিয়াজের সংগে রইলেন ক্যামিলো, বেনিটেজ 
আর ক্যালিক্সটো৷ মোরেল, ওদের কাছে রইলো আধা-অটোসেটিক 
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রাইফেল। একেবারে ডানদিক থেকে ওরা! ওতভারসীয়ারের ঘর 
আক্রমণ করবেন । মাঝখান দিয়ে আক্রমণ চালাব ফিদেল,সানসেজ, 
লুঠ ক্রেসপো, ক্যালিক্সটে। গাধিয়া, ফাজার্দো আর আমি । রাউল 
দল নিয়ে এবং আলমিডে! তার দলবলসহ বামদিক থেকে আক্রমণ 
চালাবেন । 

এভাবে ব্যারাকের চল্লিশ মিটারের মধ্যে আমর! এসে গেলাম। 
টাদের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ফিদেল প্রথম 
গুলি চালালেন সাব-মেশিনগান দিয়ে । সংগে সংগেই সবার বন্দুক 
থেকে গুলিবৃষ্টি হতে লাগলে । ব্যারাকের সৈন্যদের আত্মসমর্পণ 
করার হুকুম দিলাম আমর! কিন্তু কোন ফল হলো! না। কিন্তু 
আক্রমণের সংগে সংগে চিকোকে হত্যা করা হলো! । 

রাত ২ট1 ৪০ মিনিটে আক্রমণ শুরু করা হোলো কিন্তু ব্যারাকের 
সৈন্যরা অনেকক্ষণ ধরেই সে আক্রমণ প্রতিহত করলে! | ব্যারাকের 
একজন সার্জেন্টের হাতে ছিল এম্‌ ওয়ান রাইফেল, যতবারই তাকে 
আত্মসমর্পণ করতে বলা হলো, তিনি গুলি চালিয়ে তার জবাব দিতে 
লাগলেন । আমাদের ওপর আদেশ জারী কর। হলে। ব্রাজিলিয়ান 
গ্রেনেড ছোড়ার, ক্রেসপো। নিজেরটা ছু'ড়লেন, আমিও আমারট1। 
কোনটাই ফাটলো! না। রাউল ছু'ডলেন ডিনামাইট, তাও ব্যর্থ 
হলো এগিয়ে গিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়। ছাড়া কোন 
উপায় রইলে। ন। | প্রথমে চেষ্টা করলেন ইউনিভার্জে সানসেজ, পরে 
ক্যামিলে। | ছু'জনেই ব্যর্থ হলেন। অবশেষে আমি আর ক্রেসপো 
ব্যারাকে আগুন লাগিয়ে দিলাম। ব্যারাক থেকে পালানোর : 
সময় একজন সৈনিক প্রায় লুই ক্রেসপোর বন্দুকের ওপর এসে 
পড়লে। এবং বুকে আঘাত পেলো । লুই তার হাতের অস্ত্রটি কেড়ে 
নিলেন। ক্যামিলো আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি গাছের আড়ালে 
পলায়মান সার্জেন্টের ওপর সেখান থেকেই গুলি চালাতে লাগলেন । 

আমাদের গুলিতে ব্যারাকের সৈম্যার। একে একে প্রাণ হারাল । 
ক্যামিলোই প্রথম ব্যারাকে ঢুকে পড়লেন এবং বাদ বাকী সৈম্যর! 
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আত্মসমর্পণ করলো! । ওদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রগুলির ভাড়া- 
তাড়ি হিসাব করলাম আমরা । আটটি স্প্রীংফিল্ড রাইফেল, একটি 
টমসন সাব-মেশিন গান আব কয়েকহাজার কাতুর্জ। আমরা 
মোট গুলি ছু'ড়েছি পাঁচশ বাউণ্ড। তার ওপর পাওয়া গেল কাতুর্জ 
বেণ্ট, জ্বালানি, ছুরি, জামাকাপড় আর খানিকট। খাবার । হতাহতের 
সংখ্যা নিম্নরূপ। ওদের দলেব নিহত ছু'জন, আহত পাঁচজন, 
আমাদের হাতে বন্দী তিনজন । কয়েকজন পালিয়ে গেছে। 
আমাদের কারও গায়ে জাচডটি পস্ত লাগেনি । ন্যারাকে আগুন 
লাগিয়ে দিয়ে আমরা সরে এলাম, আসাব আগে যতদূর সম্ভব 
আহতদেব শুশ্ীধা করলাম । ধৃত সৈন্যদের হাতে ওদের ছেড়ে দিয়ে 
এলাম। বন্দীদের একজন রাউল কাস্ত্রোর দলে ভন্তি হয়ে গেলেন । 
পরদিন, ১৭ তারিখে আমবা পালম। মোচার দিকে রওনা হয়ে 
গেলাম এবং সিয়েবার ঘন জংগলাকীর্ণ অপ্রবেশ্য অঞ্চলে আস্তান। 
গাড়লাম। 

এটাই প্রথম জয়লাভ আমাদের । স্থানীয় কৃষকরা তখনও 
আমাদের সংগে যোগ দিতে অনিচ্ছুক এবং সহরের কাছে সাহায্যের 
প্রত্যাশ। বিন্দুমাত্রও নেই । 

পালম। মোচার অভ্যন্তর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল এল্‌ অরয়ো৷ ডেল্‌ 
ইনফিয়ানেো নামে ছোট, অগভীর একটি পাহাড়ী নদী। ওর ধার 
দিয়ে হাটতে হাটতে আমর] ছু'টি বোহিও (কৃষকদের চালাঘর ) 
দেখতে পেলাম। আগেই ক্যাম্প তৈরী করলাম আমরা, য্দিও 
ঘরছুটি আমব1 ব্যবহাব কবিনি। ফিদেল নিশ্চিত ছিলেন যে 
বাতিস্তা বাহিনী আমাদের পিছু নেবে এবং আমাদের খুঁজে বের 
করবে। ভাই এখানে এমনভাবে গোপন ঘটি তৈরী করার 
পরিকল্পনা করলেন যে যাতে আমরা শক্রসৈষ্পের কাউকে কাউকে 
ধরতে পারি । 

১৯শে তারিখে একটি ছুর্ঘটন। ঘটলে। যা মারাত্মক হতে পারতে।। 
লা প্লাটার যুদ্ধে একটি করপোরালের টুপি হস্তগত করেছিলাম, 
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আর তাই পরম গর্বের সংগে মাথায় দিচ্ছিলাম । সৈন্যদের পরিদর্শন 
করার সময়ও মাথায় টুপিটা ছিল। বনের ভেতর দিয়ে অনেক দূর 
এগিয়ে গিয়েছিলাম, ফেরাব পথে আমাদের বাইবের ঘাঁটির 
লোকের! দূর থেকে আমাদেব দেখতে পেল, দেখতে পেল কেউ 
একজন অফিসারের টুপি পরে আসছে । ভাগ্যিস্‌ ওরা! তখন নিজেদের 
অস্ত্রগুলি পরিক্ষার করছিল, একমাত্র ক্যাঁমিলো ছাড়া । ক্যামিলো 
গুজি চালালেন আমাদের ওপব, চালিয়েই নিজের ভূল বুঝতে 
পাঁরলেন। প্রথম গুলিটি আমাদেব গায়ে লাগেনি, তারপব ওর 
রাইফেল খাবাপ হয়ে গেল । তাই সে যাত্রা বেঁচে গেলাম । এ ঘটন' 
থেকেই আমাদেব সে সময়কাব মানসিক অস্থিরতা বোঝা যাবে । 
২২শে তারিখে পাম! মোচাব দিক থেকে বারকফয়েক গুলিব 
শব্দ শুনলাম। শক্রবা এগিয়ে আসছে ভেবে আমরা সতর্ক হলাম 
এবং সারাদিন কোন রান্নাবান্না হলো! না । ছুপুবের দিকে বোহিওতে 
একজন লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। দেখা গেল যে ওটি 
একজন শর্রসৈন্ । তাবপর আরও দুজনকে দেখা গেল । কয়েকজন 
চলে গেল, তিনজনকে ওখানে রেখে । বোহিওব বাইরে একজন 
সৈন্য পাহ।র। দিচ্ছিল, পরিক্ষার দেখা যাচ্ছিল ওকে । ফিদেলেব 
গুলিভে লোকট। মুখ থুৰড়ে পড়ে গেল। বোহিওব দিক থেকে 
বাকী ছ'জন গুলি চালাল কিস্তু আমাদের গুলিতে ওবাও ধবাশায়ী 
হলো । হঠাৎ দেখতে পেলাম কাছের বোহিওতে আরও একজন 
সৈম্ত আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। গুলি ছু'ড়লাম, প্রথমটা 
লাগলে। নাঃ দ্বিতীয়টা লাগলো ওর বুকে। মুখ থুবড়ে পড়লো 
সৈনিকটা। ক্রেসপোকে সংগে করে এগিয়ে গেলাম। ওর বাইফেল, 
বুলেট আর অন্যান্য জিনিষপত্র হস্তগত ৰরলাম। তারপর চটপট 
করে গা! ঢাক। দিলাম আমরা । ওদের কাছ থেকে পাওয়। গেল 
একটি বন্দুক, সেট। দেওয়া হলে! এফিজেনিও এমেজিরাসকে | 
ছোটখাটে। ঘটনা হলেও আমাদের মনোবল এতে অনেকখানি 
বেড়ে গেল। সারাদিন চড়াই ঠেললাম আমরা । এমন জায়গায় 
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এসে পৌছলাম যেখানে বড় কোন শক্রবাহিনী আমাদের পিছু 
নিতে পারবে না। পাহাড়ের অন্ত পাশে পৌছলাম। বাতিস্তার 
বাহিনীও আমাদের প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলছিল, ওদের এ অঞ্চল 
থেকে অপসারিত করা হচ্ছিল। পরস্পয়ের অজ্ঞাতে প্রায় 
পাশাপাঁশি চলছিলাম আমরা । একদিন ত এমন হলো যেযে 
বোহিওতে আমর] রাত কাটাচ্ছি, তাঁর পাঁশেই, ছোট একটা খালের 
ওপারে, শক্ররা আস্তানা গেড়েছে। শক্রসৈন্যের নেতৃত্ব করছেন 
সানসেজ মনকুয়েরা, যিনি সিয়েবা মেস্তোয় সন্ত্রাস স্থট্টি করেছিলেন । 

আমাদের বোঝ! বেড়েছে । কেউ কেউ দুটা রাইফেল বয়ে 
নিয়ে যাচ্ছেন। হাঁটা এক কষ্টসাধ্য, তার ওপর বাড়তি বোঝার 
ঝামেলা । আমর! তখন এ জাতীয় গেরিলা যুদ্ধের কাধকারিত৷ 
সম্পর্কে সংপূর্ণ ওয়াকিবহাল । জেনে ফেলেছি যে শক্রকে নাজেহাল 
করতে এব কোন বিকল্প নেই। 

ল! প্রাটা নদীর ধার ঘেষে খানিকট। চলার পর আমর! 
ম্যাগডেলেন! নদী পেরিয়ে কারাকাস অঞ্চলে গ্রবেশ করলাম । কিন্তু 
অবস্থা তখন বদলে গেছে । প্রথমবার যখন এঅঞ্চলে এসেছিলাম 
স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের স্বাগতঃ জানিয়েছিলেন । তারপর, 
এলো ক্যাসিলাসের অধীনে বাতঙস্তা বাহিনী, সমস্ত অঞ্চলের ওপর 
নির্মম অত্যাচার চালালেন। এখন দেখছি কৃষকরা ঘরদোর ছেড়ে চলে 
গেছে, বাড়ীগুলি পরিত্যক্ত, যে কটা গৃহপালিত প্রশু ছিল, সেগুলিই 
কেটে কেটে খেতে লাগলাম আমরা । কিন্তু বোহিওর কাছ থেকে 
দূরে দূরে থাকতে লাগলাম । রাতে কোন পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় 
নিলেও, ভোর হবার আগেই জংগলের মধ্যে সরে পড়তে লাগলাম । 

আমাদের দলের মধ্যে তখনও কোন সংহতি ছিল না, ছিল না 
আদর্শের গভীরতা যাতে বিদ্রোহীর। এই কঠিন কঠোর জীবনের যন্ত্রণা 
সহা করার মতন মানসিকতা অর্জন করবেন। দলত্যাগীদের সংখ্যাও 
কম ছিল না, তার ওপর অনেকেই চাইতেন শহরে যেন তাদের কোন 
না কোন কাজ দেওয়া হোক। তবু জ্ামাদের অভিযান চলছিল, 
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সমস্ত কাঠিন্তকে তুচ্ছ করে সিয়েরা মেস্ত্রোর আরণ্যক জীবনে আমরা 
অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম । 

বিশ্বাসঘাতক ইউটিমিও গুয়ের রুগ্ন মাকে দেখতে যাওয়ার 
অছিলায় ছুটি চাইল ফিদেলের কাছে, ফিদেল তা” মঞ্জারও করলেন। 
ইউটিমিও বললো! ফিরে আসতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে । এই 
লোকটার মতলব সম্পর্কে আমাদের তখনও কোন পরিক্ষার ধারণা 
ছিল না, ফিরে এসে ইউটিমিও জানাল যে পালমা মোচায় গিয়ে সে 
জানতে পেরেছে যে বাতিস্তা বাহিনী আমাদের পিছু নিয়েছে। 
আমর! তখনও জানতে পারিনি যে বাতিস্তা পুলিশের হাতে ধৃত হবার 
পর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশ্রতিতে সে আপন মুক্তি ক্রয় করেছে। 
শত্রুর গুপ্তচর হিসাবে সে তখন কাজ করছে । তার আসল উদ্দেশ্য 
হলে! ফিদেলকে হত্য। করা । এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ইউটি মিও 
ক্যাম্প ত্যাগ করে চলে গেল। পরদিন, ৩০শে জানুয়ারী, ভোরের 
দিকেই আকাশে বিমানের গর্জন শুনলাম । আমাদের সঠিক অবস্থান 
ওদের জানা ছিল না । হঠাৎ একটা বোমারু বিমান নীচে নেমে 
এল, মেমিনগানের গুলি বর্ষণ করতে লাগলো এবং বোমা ফেলতে 
লাগলো । বিমান আক্রমণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবেই আমর 
ভয়ানক বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। পরে দেখা গেল 
বিমান আক্রমণে আমাদের তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি । আমাকে 
আদেশ দেওয়া হলে! যে এডভান্স গার্ডদের জন্য আমি যেন ওখানে 
অপেক্ষা করি। দলে অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা হবে লা কুষেেভা 
ডেল হুমৌতে । সংগে রইলেন স্পেন যুদ্ধ খ্যাত চাও। খানিকক্ষণ 
অপেক্ষা করার পর এডভান্স গারের হু'জন সহযোগী গুইলার্মো 
গাঁধিয়া এবং সাজিও একুবা আমাদের কাছে এলেন। মোরান 
গিয়েছিলেন বিমান আক্রমণ থেকে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির তর্দারকিতে, 
তিনিও ফিরে এলেন। অসুবিধা হলো যে ল কুয়েভা ডেল হুমোর 
রাস্তা আমরাও কেউ ঠিক চিনিনে। রাতট। কাটলো অনিশ্চয়তার 
মধ্যে, বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করে। শত্রুর সংগে দেখা হওয়াও বিচিত্র 
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ছিল না । পরদিন ঘোরাঘুরির মধ্যে কাটলো। )লা ফেব্রুয়ারী 
সকাল এগারটার সময় আমাদের অবস্থিতির খুব কাছাকাছি অঞ্চলে 
গুলির শব্দ শুনলাম। অন্য একজনের তীত্র আর্তনাদ আর 
সাহায্যের জন্য আবেদনও কানে এলো । এতে সাজিও একুবার 
মনের জোর ভেঙে গেল! একুবা রাইফেল এবং কাতু্জ বেস্ট খুলে 
ফেলে নিজের ঘাটি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। সংগে নিয়ে গেলেন 
এক টিন জমাট ছুধ এবং তিনটি সসেজ । কয়েকঘণ্টা পরে আবার 
শব্দ শুনলাম এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হতে লাগলাম । কিন্তু এলেন 
ক্রেশেনসিও পিরেজ, সংগে আমাদের অনেক পুরানো বন্ধু, রবার্থো 
পেজাপ্টের নেতৃত্বে একটি নতুন দলও । 

আমরা আবার আজি উপত্যাকায় নেমে এলাম । চলতে চলতে 
ক্রেশেনশিও আমাদের কিছু কিছু উপহার দিলেন । আমাকে দেওয়া 
হলে৷ একটি সাজিক্যাল কিট এবং প্রত্যেককে একপ্রস্থ পোষাক । 
পরদ্দিন, ২বা ফেব্রুয়ারী, আমরা অন্যান্যদের সংগে মিলিত হলাম 

সানজানিলেো৷ থেকে আসা আরও দশজন গেরিলা আমাদের সংগে 
যোগ দিল। শুধু শক্তি বাড়লো না আমাদের, সাহস ও নৈতিক 
বলও এতে অনেকখানি বৃদ্ধি পেলো । অতফিত বিমান আক্রমণের 
সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হলো আমাদের, 
এই সিদ্ধান্তে আমরা এলাম যে খোল! জায়গায় রান্না করার সময় 
ধোয়া দেখে হয়তো শক্ররা আমাদের আস্তানার সন্ধান পেয়ে 
থাকবে । তখন এট। কারও মাথায় আসেনি যে বিশ্বামঘাতক 
ইউটিমিও গুয়েরা সেই আক্রমণকারী বিমানে ছিল, অনুস্থ মাকে 
দেখতে যাওয়া একটি অছিল। মাত্র । খুনী ক্যামিলাসের সংগে যোগ 
দেবার জন্যই সে আমাদের ক্যাম্প ছেড়ে চলে গিয়েছিল । এর পর 
থেকে ইউটিমিও বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা করার জন্য আর উঠে পড়ে 
লেগে গেল। 

এর পর কারাকাস পাহাড় ছেড়ে, পরিচিত অঞ্চলে সে 
গেলাম আমরা! বাইরের থেকে সাহায্য পাবার আশায় এবং 
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দেশের অবস্থাকে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা 
আজি পার হয়ে পুরানো বন্ধু মেত্বোজার বাড়ীতে এসে পৌছলাম। 
ওখানে পেশছনোর পথটি ছিল বন্ধুর, তাই সময় লেগেছিল অনেক 
বেশি । রাত কাটালাম পাহাড়ের ওপর, পেটে দেবার মত কিছু 
জুটলো। না । মনে আছে ক্রেসপো চার টিন সসেজ এনে বলেছিলেন 
ওগুলি এনেছেন তাব বন্ধুদের জন্য । ক্রেসপো, ফিদেল, আমি এবং 
আর একজন মিলে এমন ভাবে তা"'খেলাম থেন বিরাট ভোজ খাচ্ছি । 
মেত্তোজার ওখানে পৌছনোর পর তিনি কিছু খাওয়া দাওয়ার 
বাবস্থা করলেন । স্থানীয় কৃষকরাও আমাদের স্বাগত; জানাল । 
মেন্তোজা হলেন ক্রেশেনসিও পিরেজের বন্ধু এবং আমাদের দলে 
অন্যান্য যে সব কৃষক আছেন তাঁদের শুভাকাতক্ষী । 

আমি তখন ম্যালেবিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। হাটতে কষ্ট 
হচ্ছিল খুব। ক্রেসপো এবং কমরেড জুলিও ঝেনন হাটতে আমাকে 
সাহায্য করছিলেন । বোহিওতে থাকার বিপদ অনেক কিন্তু অসুস্থ 
শরীবের জন্য আমাকে আর মোরাণকে ঘরের মধ্যেই থাকতে হলো । 
অন্যান্যব! বাইরে রাত কাটাতে লাগলেন, খাবাব সময় কেবল ঘরে 
আসতেন । বাধ্য হয়ে দলের শক্তিও কমাতে হলো আমাদের । 
অনেকেই নৈতিক ও স্লায়বিক দৌৰল্যে ভুগছিলেন । কয়েকজন ভয়ানক 
ভাবে আহত হয়েছিলেন । আহভদেব মধো ছিলেন র্যামিবো 
ভালডিস আর ইগানজিও পিরেজ। র্যামিরোর হাটতে আঘাত 
লেগেছিল । সুতরাং তাকে পেছনে ফেলে আসতেই হলো আমাদেব । 
নতুন গেরিলারা ভাবতেন জংগলেও বুঝি প্রচুর খান, থাকার ঘর 
আর বিশ্রামের আয়োজন থাকবে। কিন্তু কাঠিন্য আর যন্ত্রণা 
তাদের অস্থিরতা এমনকি মানসিক ভারসাম্যহীনতায় নিয়ে 
এসেছিল । 
চিয়ে। ফ্রায়াস এলেন আর কয়েকজন নতুন গেরিলাকে নিয়ে । 
নানারকম সংবাদও আনলেন তিনি। খবর পেলাম বাতিস্ত। 
বাহিনীব দিয়াজ তামারো বিদ্রোহীদের স'গে সখ্যতা স্থাপন করতে 
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চান; ফস্টিনো নাকি অনেক হাঁজার পেসো সংগ্রহ করতে সমর্থ 
হয়েছেন। সার! দেশে চরম বিশৃঙ্খল! দেখা যাচ্ছে এবং সরকার 
অন্তর্থাতমূলক কাজে পর্যন্ত হচ্ছে । আরও খবর পেলাম দলত্যাগী 
সাজিয়ো৷ একুবা নিজের আত্মীয়দের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু 
খুড়তুতো! ভাইকে বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগের কথা বলার জন্য বিপদ 
ডেকে আনলেন তিনি। কুখ্যাত করপোরেল সে খবর পেয়েই তার 
ওপর অত্যাচার শুরু করলেন, চার বার গুলি চালালেন তার ওপর 
এবং শেষে তাকে ফাসীকাঠে লটকে দিলেন । এতে আমাদের দলেব 
সবাই বুঝলেন যে দলত্যাগের বিপদ কী হতে পারে, ভাগ্যকে 
সকলের সংগে মিলিয়ে দেওয়া হলো! প্রত্যেকের আশু কর্তব্য । 
এ' খবর শুনে ঠিক কবলাম যে আমাদের এখুনি এ স্থান ত্যাগ কর! 
উচিত। একুবার কাছ থেকে যদি ওরা খবর পেয়ে থাকে যে 
আমরা এখানে আছি, তাহলে আমাদের খোজে ওদের এখানে আসা 
কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। 

এর পর এক রাত্রে ইউটিমিও নালিশ জানালো যে তার কোন 
কম্বল নেই এবং ফিদেলকে বললো তিনি যেন নিজের একটা কম্বল 
ওকে দেন। সে রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ড। পড়েছিল। ফিদেল জানালেন 
যে ওকে একটি কম্বল দিয়ে ফেললে ছু'জনকেই ঠাণ্ডায় ভুগতে হবে। 
তিনি বরং বললেন নিজের ছু'টি কোট শুদ্ধ ছু'জনে একই কম্বলের 
তলায় রাত কাটাবেন। সুতরাং ফিদদেলের পাশে শুয়ে ইউটিমিও 
রাত কাটালো। তার কাছে ছিল '৪৫ বোরের পিস্তল যা'' দিয়ে 
ফিদেলকে খুন করবে । আর ছুটি গ্রেনেড, পালানোর সময় যা? 
কাজে লাগবে । সে সময় ফিদেলের সবচেয়ে কাছে থাকতাম আমি 
আর যুনিভার্সো সাঁনসেজ। ইউটিমিও আমাদের বললো -_পাহারাদার- 
দের কাজ সম্পর্কে আমি খুব উদ্দিগ্ন বোধ করছি, এ সময় আমাদের 
ভয়ানক সতর্ক থাক উচিত। আমরা ওকে জানালাম যে বাইরে 
তিনজনকে মোতায়েন কর। হয়েছে, আর আমরা, যারা গ্রানম। থেকে 
ফিদেলের সংগী এবং ডান হাত, তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কান্ত 
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আমরা সারারাত পালা বদল করি । ইউটিমিও সারারাত বিদ্রোহের 
নেতার পাশে পড়ে রইল, তাঁর প্রাণ রইলো! ওর হাতের মুঠোয় কিন্ত 
গুলি চালাবার মত সাহস শেষ পর্বস্ত ও অর্জন করতে পারেনি । সে 
রাত বোধহয় আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম এবং জটিলতম 
রাত। সারারাত ইউটিমিওর মধ্যে ছু'টি বিপরীত সত্বার ছন্দ চলছিল । 
এক দিকে সাহস, অন্যদিকে ভয়, ভীতি, অথবা! বিবেকবোধ, একদিকে 
বিশ্বাঘাতকের ক্ষমতা ও অর্থপ্রাপ্তির লোভ, অন্যদিকে হয়তো 
মানসিক প্রস্তৃতির অভাব । শেষ পধন্ত শুভবুদ্ধির জয় হলো সারা- 
রাত নিধিদ্ধে কেটে গেল। 

ফ্লোরেনটিনোর বাড়ী ছাড়লাম আমরা, নদীর অববাহিকা ধরে 
চলতে লাগলাম । চিয়ে৷ ক্রায়াস গেলেন নিজেব বাড়ীতে, কিছু মুরগী 
এবং অন্যান্য খাবার নিয়ে ফিরে এলেন, রাত্রের আশ্রয়হীনতার ছুঃখ 
ঘুচলে। সকালে গরম সপ আর মাংস খেয়ে । কেউ যেন খবর দিল 
ইউটিমিও এসে গেছে। ইউটিমিও বললে! রুগ্ন মাকে দেখে ফিবে 
আসার পথে সে কারাকাসে গিয়েছিল এবং সেখানে আমাদের দেখতে 
না পেয়ে এখানে এসেছে । ওকে সকলে বিশ্বাস করতো, ওর কথায় 
কেউ তাই তেমন অবিশ্বাস করলো না। 

৯ই ফেব্রুয়ারী লুই ক্রেসপে। আর চিয়ে! ক্রায়াম যথারীতি চলে 
গেলেন, খা্যবস্ত সংগ্রহের আশায়। চারদিক বেশ শাস্ত। দশটার 
সময় কৃষক গেবিলা লাব্রাডার হাতে একজন ধরা পড়লো । সে 
নাকি ক্রেশেনসিওর আতীয়, কাজ করে চেলেস্টিনোর গুদামে যেখানে 
ক্যাসিলাসের সৈন্যরা আস্তান। গেড়েছে। ওদের দলে সৈন্য আছে 
১৪০জন। লোকটি আরও জানালে। যে ইউটিমিওর সংগে ওর কথা 
হয়েছে এবং আগামীকাল এ অঞ্চলে আবার বোমা পড়বে । 
ক্যামিলোর সৈম্তদের এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে সে দেখেছে কিন্ত 
কোথায় গেছে ঠিক বলতে পারবে না। ওর কথ শুনে ইউটিমিওর 
অন্ভুত আচরণ সম্পর্কে ফিদেলের মনে সন্দেহের উদয় হলে এবং 
ওর ওপর আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম । 
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দেডটার সময় ফিদেল ক্যাম্প তুলে নেবার আদেশ দিলেন । 
পাহাড়ের ওপর চড়ে আমার স্কাউটদের জন্য অপেক্ষা করতে 
লাগলাম। একটু পরেই চিরো ফ্রায়াম এবং লুই ক্রেসপো এসে 
হাজির হলেন। বললেন, অসাধারণ কিছু ওদের চোখে পভেনি। 
ওদের সংগে কথা বলছি এমন সময় চিরে রেডোণ্ডো এসে খবর 
দিলেন যে একটি ছায়াকে নড়াচড়া করতে তিনি দেখেছেন। পর 
মুহুর্তেই একটি গুলির শব্দ শুনলাম এবং পর পর আরও অনেক- 
গুলির। আমাদের পূর্ববর্তী ক্যাম্পের ওপর শক্রর! প্রচণ্ডতাবে 
আক্রমণ চালাতে লাগলো । নতুন ক্যাম্পও চটপট গুটিয়ে ফেলা 
হলো, পরে জানতে পারলাম পাহাড়ের মাথায় জুলিও ঝেনন 
একোস্ট! গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃতাবরণ করেছেন। আমরা প্রাণপণে 
ছুটলাম, নিজের ব্যাগটা ই ফেলে যেতে হলো আমার । .ওর মধ্যে 
ছিল কিছু ওষুধ, খানিকটা! খাবার, বই এবং কম্বল! কোনরকমে 
অন্ত একটি কম্বল কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়তে লাগলাম আমি । অন্য 
সঙ্গীদের ধরে ফেললাম । আলমিডা, জুলিটে! দিয়াজ, যুযুনিভাসে1 
সানসেজ, ক্যামিলো সিয়েনফুগোস, গুইলামো গাপিয়া, চিরো 
ফ্রায়াস, মোটোলা', পেজান্ট, এমিলিও লাব্রাডা আর ইয়ায়ো । গুলি 
থেকে বাঁচার জন্য ঘোরাপথ ধরলাম আমরা, অন্ঠান্ত সংগীদের ভাগ্যে 
কী ঘটেছে কিছুই আমাদের জানা নেই। বিকেল পাঁচট] নাগাদ 
এমন একটা জায়গায় এসে গেলাম, যেখানে অরণ্য শেষ হয়ে গেছে। 
বাইরে বেরিয়ে এলেই খোল! জায়গায় পা দিতে হবে_যাতে শত্রুদের 
নজরে পড়ে যাবে৷ আমরা । সুতরাং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই কাটাবে 
বলে স্থির করলাম। শক্ররা যদি পেছু নেয়, ওদের সংগে মুখোমুখি 
মোকাবিল। করতে হবে। কিন্তু শত্রদের দেখ! পেলাম না, আবার 
চলতে লাগলাম আমরা, চিরে ফ্রায়াস পথ দেখাতে লাগলেন, এ 
অঞ্চল সম্পর্কে অল্পন্ব্প ধারণা আছে তার । আলমিডা দলের 
নেতৃত্ব নিলেন, তার সংগে আমরা পৌছলাম এল লিমোনএ, ফিদেল 
যেখানে আমাদের থাকতে বলেছিলেন । ইউটিমিওর বিশ্বাসঘাতকত। 
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সম্পর্কে তখন আমাদের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই । তাই অনেচ্ক 
আপত্তি তুললেন যে এল্-লোমোন্‌ আমাদের পক্ষে নিরাপদ হবে না, 
শক্ররা হয়তো! ওখানেই আমাদের জন্য $ত পেতে বসে আছে কিন্তু 
আলমিডা ফিদেলের আদেশ অমান্য করতে রাজী হলেন না। 

এল্‌ লোমোনের কাছেই তিনদিন পরে ১২ই ফেব্রুয়ারী ফিদেলের 
সংগে আমাদের দেখা হলো । ইউটিমিওর বিশ্বাসঘাতকতাব 'প্রমাণ 
আমাদের দিলেন ফিদেল। জানতে পারলাম লা-প্লাটার যুদ্ধের 
কয়েকদিন পরে কাসিলোর হাতে ধরা পড়েছিল সে কিন্তু তাকে 
ক্যাসিলাম্‌ লাগালেন অন্য কাজে, অর্থের বিনিময়ে ফিদেলকে হত্যা 
করার দায়িত্ব দেওয়া হলে তাকে । কারাকাসে আমাদের অবস্থিতি 
সম্পর্কে শক্রদেব ওই জানিয়েছে ,লোম। ডেল্‌ বুবোর ওপর আক্রমণের 
আদেশও এসেছে ওর পক্ষ থেকে । ক্যানন ডেল আরয়োয় 
আমাদের ওপর আক্রমণের মূল কারণও ইউটিমিওর সংবাদ, 
ফিদেলের সময়োচিত আদেশের জন্যই মাত্র একজনকে হারিয়ে 
আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। আমাদের বারজনের সংগে (লাব্রাডা 
তখন পালিয়ে গেছে) যোগ দিলেন রাউল, এমেজিরাঁস, চিবো 
রেডোণ্ডো, ম্যানুয়েল ফাজাদো, ইকেভেরিয়া, গ্যালেগো মোরান 
আব ফিদেল । মোট আঠারজন হলাম আমরা । গ্রাণমার আদি 
সহকর্মীদের মধ্যে দল ছেড়ে গেছেন মাত্র একজন--আরমাণ্ডে 
রোড্রিগুয়েজ । যাবার সময় সংগে নিয়ে গেছেন একটি টমসন 
সাবমেশিনগান । শেষ পধায়ে তার মানসিক অবস্থা! এমন দাড়িয়েছিল 
যে দূরে কোন গুলির শব্দ শুনলেই আতংকে অস্থির হয়ে উঠতেন 
তিনি। এই আঠাবজনের বিদ্রোহী দল পরবতী সংঘধের জন্য নিজেকে 
তৈরী করতে লাগলে । 
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স্মৃতিচাঁরণে আমার কোন উৎসাহ নেই। ব্যক্তিগত জীৰনে 
এমন কোন বিশেষ ঘটন। নেই যার উল্লেখ এখানে প্রয়োজনীয় বলে 
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মনে হতে পারে । ফিদেলের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে, কিউব! 
বিপ্লবের সংগে নিজেকে সন্ত্রিয়ভাবে জড়িয়ে ফেলার আগে, আমি 
যা করতে পেরেছি যে মনোভাব আমার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে, 
উঠেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি 
মনে করি-_-এই কারণে যে আমার জীবনবোধ গড়ে উঠেছে ল্যাটিন 
আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে। নিজের হু'চোখে 
আমি যতটুকু দেখেছি, তার উল্লেখ করছি মাত্র। 

আগেই বলেছি জন্মন্থুত্রে আমি আর্জের্টিয়ান। মা আর বাবার 
কথা এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ওর] ছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ, 
অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় | বাব! কোথাও স্থায়ীভাবে বসতি করেননি, 
আমার জন্মস্থান আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে । বাবা ওখানকার 
বাসিন্দা নন। আমার বয়স যখন মাত্র আঠার মাস, বাবা আর ম। 
চলে এসেছিলেন বুষেন্স্‌ এয়ার্সে, ওখানে জাহাজ তৈরীর ব্যবসা 
করছিলেন উনি! ভাইবোনেদের মধ্যে আমি সবার বড়, আমার 
পরের বোন সিলিয়া আমার চেয়ে ছু'বছরের ছোট, রবার্ো ছোট-- 
তিন বছরের, আনা মারিয়া চার বছরের এবং পবচেয়ে ট ভাই 
জুয়ান্‌ মার্টিন « আমার চেয়ে ডের বছরের ছোট। 
__ ব্যবসা! ছাড়াও বাবা বুয়েন্স্‌ এয়ার্সে থাকাকালীন আরও 
একটা কাঁজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । আমার কিছু মনে নেই 
সে সময়ের কথা, সবটাই শুনেছি বাবা আর মার মুখে । জন্ম থেকেই 
আমি রুগ্ন, গ্যাজমাঁর রোগী । বাবা আমাকে গড়ে পিটেস-শক্ত 
করে তুলেছিলেন । শরীর শক্ত হলেও কাশীতে ভারী ভূগছিলীম, 
এ্যাজমা বড় বেশি চেপে ধরেছিল আমাকে । ভাক্তারর1 নাকি 
বাবাকে জানিয়েছিলেন বুয়েন্স্‌ এয়াসের জলবায়ু গ্রাজমা রোগীর 
পক্ষে অনুকুল নয় । প্রধানতঃ আমার স্বাস্থ্যের জন্যই বাবা তার 
জাহাজ তৈরির ব্যবস। অংশীদারের কাছে বিক্রী করে দিয়ে করোবায় 
চলে এলেন এবং আলটা গ্রামিয়ার পাহাড়ী আর.স্বাস্থ্াকর পরিবেশে 
বাস করতেলাগলেন। তখন আমার ব্যুল মাত্র চার বছর । বাব! 
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আমাকে নিয়ে অনেকখানি সময় কাটাতে ভালিবাসতেন-। 
অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বাবার উৎসাহে আমি সুটিং স্াতারকাট॥ 
ফুটবল ও রাগবি খেলতে শিখেছিলাম। গ্রীষ্মকালে স্থুইমিং পুলে 
আমাকে কাটাতে হতো। প্রায় তিন ঘণ্টা। আলটা গ্রাসিয়ার 
মধ্যবিত্ত অঞ্চলে একটি বাড়ীতে আমর! তখন থাকতাম, বাড়ীটার 
নাম ভিলা নিডিয়া। আমাদের বাসার পাশেই ছিল গল্ফ, ক্লাব, 
ছেলেবেল! থেকেই ভাল গ্ল্ফ. খেলতে পারতাম আমি । 
৷ বাবার আর একটি প্রধান গুণ ছিল তিনি ধনী নিধনের 
ভেদাভেদ মানতেন না । বন্ধু বাছাইয়ের বাপারে আমাকে তিনি 
পূর্ণ স্বাধীনতা! দিয়েছিলেন। বাবা বলতেন-তোমার বন্ধুদের 
বাবারা কি করেন তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই 
যারা তোমার বাসায় আসবে, তাদের সকলকেই সমানভাবে স্বাগতঃ 
জানাবে। 

কর্ডোবার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে স্বাস্থ্য আমার ফিরে 
গিয়েছিল। এ্যাজ মার জন্য ভূগলেও মনের জোর বেছে গিয়েছিল 
খুব। বাঁবা আমাকে শারীরিক পরিশ্রমে উৎসাহ দিতেন, চাষীদের 
সংগে খেতখামাবে কাজ করতেও বলতেন । তার ওপর আর্জেন্টিনার 
সাধারণ মানুষের প্রতি তার সমবেদনার অস্ত ছিল না। তিনি 
বলতেন ওদের আসল পরিচয় জানতে হলে, ওদের অস্তিত্বেরে মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয়ে যেতে হবে । আমি নিজেও সেরকম হয়ে যাচ্ছিলাম । 
দশ এগার বছরেই পাড়ার ছেলেদের সর্দারি করেছি আমি। মজার 
একটা ঘটনা! আজও আমার মনে আছে । বেশি করে মনে রয়েছে 
ওর একটি বেদনাকর দিক যা” প্রথমেই সামাজিক অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে আমার চোখ খুলে দেয়। একজন ধনী বন্ধুর জন্মদিনের 
পার্টিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পার্টি ছিল অভিজাত 
সিয়েরা হোটেলে । আমার যেমন স্বভাব, অত্যন্ত অগোছালো 
অবস্থায় নোংরা পোষাকে গিয়ে হাজির হলাম। দরজার কাছে 
আমাকে দেখতে পেয়েই একটি ছোট মেয়ে চট করে বলে উঠলো-_ 
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জুতো পালিশ করা ছেলেদের কেন যে এখানে ঢুকতে দিল | শুনেই 
আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। আমি চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু 
করে দিলাম। আমাকে কিছুতেই থামাতে না পেরে ওর বাবাকে 
খবর দিলেন । বাবা হাজিব হলেন খানিকক্ষণ পবে। সবটা শুনে 
বাবার সেকি রাগ। আমার সংগে গলা মিলিয়ে ধনীদের বিরুদ্ধে 
বিষোদগার করতে লাগলেন । অবস্থা এমন আকার ধারণ করলে। 
যে হোটেল কতৃপক্ষ বাধ্য হলেন আমাদের বাপ-বেটাকে হোটেল 
থেকে বের কবে দিতে। 

বাবার স্বভাবটাই ছিল এমনি, নানা! ধরণেন কাজের মধ্যে 
নিজেকে আটকে রাখতেন তিনি, আমাকেও তাতে অংশ গ্রহণ করতে 
বলছেন। মাঠের কাজ চলে যেতাম আমবা, ভারী ভাল লাগতে। 
চাষীদেব সংগে কাজ কবতে। আবার এযাজ মার, যখন বাড়া- 
বাড়ি হতো, যখন বাইরে বেকনোর কোন উপায় থাকতো না, আমার 
বিছানার পাশে বসে নানাধবণের বই পড়ে শোনাতেন বাবা, দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করতেন, দেশ-বিদেশের ইতিহাস 
শোনাতেন আমাকে, আমি নিজেও পড়তে ভালবালতাম খুব, বাবার 
লাইব্রেরীতে বই ছিল তিন হাজারের মতো, এর প্রতোকটি বই 
আমাকে টানতো। ৷ সমাজবিষ্যা, দর্শন থেকে আরম্ভ করে অংক আর 
ইঞ্জিনিয়াবিং-এব বইগুলিও পড়তে ভাল লাগতো খুব । বিজ্ঞানের 
প্রগতি নিয়েও আমি তখন ভাবছিলাম | বাবার লাইব্রেরীতে যা” 
ছিল না তা” হলো ধর্মপুস্তক--ধম সম্পর্কে বাৰার মনে প্রবল 
অনীহ। ছিল, ভাবতেন ধর্মের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িয়ে গেছে 
শোষণের ছলাকলা, চা্-এর আবহাওয়ার মধ্যে কোথাও সত্যবোধ 
নেই। যাীতশুধুষ্ট সম্পর্কে বাবা বলতেন যে পুথিবীর তিনিই মহত্তম 
মান্ুষ কিন্তু চার্চ তার শিক্ষাকে নষ্ট করে ফেলেছে! ইহুদিরা চার্চ 
ব্যবসায়ে টাকা জুগিযে এসেছে এবং ইতালীবাসীরা করেছে 
ব্যবন্থ'পন! । 

স্প্যানিশের চেয়ে ফরাসী ভাষাটাই আমার ভাল লাগতো, 
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মার কাছ. থেকে ওটা আমি ভাল করেই রপ্ত করেছিলাম । তবু 
স্কুলে ভাত হ'তে দেরি হয়েছে আমার । শারীরিক অনুস্থতার জন্য 
মা-বাবা আমকে স্কুলে পাঠাননি। অস্থখের জন্য নিয়মিত স্কুলেও 
যেতে পারতাম না, প্রায়ই স্কুল কামাই হয়ে যেত। তবু প্রাণপণে 
চেষ্টা করতাম স্কুলের পড়া তৈরী করার জন্য, আমি কারও থেকে 
পিছিয়ে আছি এ ভাবন! আমি যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম 
না। বাড়ীতে বসে বসে অন্ুক্ষণ পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকতে 
আমার ভাল লাগতো । এগার বার বছরেই আমি কবিতার বড় 
তক্ত হয়ে উঠেছিলাম, অনেক ফরাসী কবির কবিতা ভাল লাগতো 
আমার | কবিতা আজও আমার নিত্যসংগী, ঝোলার মধ্যে হু-একটা 
কবিতার বই না থাকলে সব কিছুই বিস্বাদ লাগে আমার । আর 
ভাবতাম বড় হলে আমি কবিতা লিখবো । তার কারণ ছিলেন 
পাবলো নেরুদা। নেরুদাকে চোখের সামনে আদরশশেব মতো 
রেখেছিলাম আমি । তার কত কবিতা যে আমি অনর্গল আবৃত্তি 
করতে পারি। ছেলেবেলায় সেই সব কবিতার মধ্য আমি জীবনেব 
মহত্তর অর্থ আর বোধ খুঁজে পাবার চেষ্টা করতাঁম। নিজেও মাঝে 
মাঝে চেষ্টা করেছি কবিতা লেখাব কিন্তু আমার রচনা আব যাই 
হোক কবিতা হয়ে ওঠেনি । 

সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলি থেকেই আমার মনে বিদ্রোহের 
সৃচন। হয়েছিল। আমি কোনদিন ক্লাশের অন্টান্য ছেলেদের মতে৷ 
হয়ে উঠতে পারিনি, বিনা বিচারে মেনে নিতে পারিনি কোন কিছু । 
অন্ঠায়ের বিরদ্ধে রুখে টাডাবার জন্য আমি যেন সব সময় উন্মুখ 
হয়ে থাকতাম । এগার বছর বয়সেই এমন একটা কাজে হাত, 
দিয়েছিলাম আজও তা মনে হলে আমার হাদি পায় । এখন মনে 
হয় ব্যাপারটা ছিল মজার, কারণ এ কাজের পেছনে যে পরিপূর্ণ 
মানসিকত। থাকা! দরকার, আমি তখনও তা? অর্জন করিনি । 
আমাদের সার! প্রদেশে একবার বৈছ্যাতিক আলো! এবং বৈছ্যতিক 
শক্তি উৎপাদন করমর্ণরা দীর্ঘদিনের' জন্য ধর্মঘট করেছিলেন । কোম্পানী 
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ওদের ন্যুনতম দাবীও মানতে চাইছিল না। সার! দেশের সাধারণ 
মানুষ কোম্পানীর অবিবেচনায় ক্ষুন্ধ হলেও প্রকাশ্টে কোন 
গোলমালের মধ্যে যেতে চাইছিল না। শ্রমিকদের ধর্সঘট ভেঙে 
দেবার জন্য কোম্পানী ভাড়াটে লোককে দিয়ে কারখানা! চালাতে 
চাইল। ব্যাপাবট] জানতে পেরে আমি যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠলাম। নিজের দলকে আমি ভাল করে গুছিয়ে নিলাম আর 
রাত্রে-সবাইকে নিয়ে বেকলাম অভিযানে । এক রাতের মধ্যেই 
সহরের পথে পথে যত বৈদ্যতিক আলে ছিল সব কটাই তেঙে 
তছনছ করে দিলাম। 

সেই বয়সেই নিজের মধ্যে কেমন একটা তীব্র আবেগ আর 
বিশ্বামবোধ অন্ুতব করতাম আমি । নিজের মতামতও যেন 
আমার তৈরী হয়ে গিযেছিল, সম্পূণ স্বাধীন মতামত । আমি 
তীব্র অস্থিবতা ও প্রাণশক্তিতে ভূগতাম, কোন সাধারণ ব্যবস্থায় 
আমার মনঃপুত হতো। না, ভাবতাম ওর মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে অন্যায় 
রয়েছে । আমার শক্তি, অংত্ববিশ্বাস আর সাহসের জন্ট সমবয়সী 
বন্ধবা একদিকে আমাকে যেমন সমীহ করতে? অন্যদিকে তেমনি 
ঈর্ব| করতো৷ মনে মনে। ভয় বলে কোন বনস্ত্রকে আমি স্বীকার 
কবতাম না, বরঞ্৫ কোন কিছুকে ভয় করাকে আমি অন্তায় ও 
অপমানজনক বলে মনে করতাম! রাগবি খেল। আমার মনকে 
টানতো, কাবণ এই খেলার ভেতর দিয়ে মানসিক ভীতির কারণ- 
গুলিকে আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম! স্বভাবে দুর্দান্ত এবং 
দশ্্যুমি করায় আমার ভাল লাগতো । শারীরিক অন্ুস্থতা ও 
অপটুতাকে মনের জোর দিয়ে কাটিয়ে উঠতে আমি নিরলসভাবে 
চেষ্টা করতাম। 

অথচ স্বীকার করতে এতটুকু লজ্জা নেই যে আমার মন ছিল 
নরম, আর বড় বেশি ভাবপ্রবণ ছিলাম, একটুতেই আমি উদ্বেল 
হয়ে পঙডতাম । কারও ছুঃখকষ্ট-ন্ত্রণ। আমার সহ্য হতো না । বেদনায় 
আমার মদ টন্টন্‌ করে উঠতো । গৃহপালিত পশুপাখীর জন্যও 
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ভারী দরদ ছিল আমার মনে, ওদের সংগে এমন ব্যবহার করতাম 
আমি যেন ওরা আমাদের মত বোঁধশক্তিবিশিষ্ট প্রাণী । মনে 
আছে, পোষ! কুকুরটির মৃত্যুতে আমার ছচোখ বেয়ে জলের ধাব। 
নেমেছিল, আমি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম। সেই কুকুরকে দস্তর 
মত শোভাযাত্রা করে নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, আনুষ্ঠানিকভাবে 
তাকে কবরস্ত করেছিলাম । পশ্ুপাখীর যন্ত্রণাও আমাকে সমান- 
ভাবে অস্থির করে তৃুলতো, আজও করে । মনে আছে, ডাক্তারী 
পড়ার শেষ বছরে আমার ঘরের ছাদ আর টালির মাঝখানে একটি 
চড়ুই পাখি আটকে গিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল । ওখানে 
পৌছবাব কোন উপায় ছিল না জল নামার পাইপটি ছাড়া। 
ওট1ও ছিল পুরানো, আমাব দেহভার সইবার মতো নয়। তবু সেই 
পাইপ বেয়ে ওপরে উঠেছিলাম আমি । সবাই বারণ করেছিল, 
বলেছিল পাইপ ভেঙে নীচে পড়ে গেলে আমাব জীবন সংশয় হতে 
পারে। কিস্ত কারও কথা আমি শুনিনি ; মৃত্যুতয় আমাকে নিরস্ত 
কবতে পারেনি । 

১৯৪৩ সালে আমাদের পরিবার আলট! গ্রাসিয়া থেকে 
কডোবায় সরে এসেছিলো । কর্ডোবা হলো প্রদেশের রাজধানী । 
ওখানকার সবকারী হাই স্কুলে ভি হয়েছিলাম আমি । সহপাঠীর! 
আমাকে “পেলাডো” এবং 'এল চানচো” বলে খেপাত । ছোট ছোট 
করে চুল ছাটতাম আমি এবং পোষাকে আবাকে ভয়ানক অগোছাল 
ছিলাম। সেজন্যই এসব নাম জুটেছিল আমার । আমি কোন 
কিছুকে গ্রাহ্া করতাম না, আমার যা! ভাল মনে হতো তার থেকে 
আমাকে বিন্দ্মাত্রও কেউ টলাতে পারতো না। আমি তখন প্রচণ্ড 
মানসিক অস্থিরতায় ভূগছি। গোট। আর্জেন্টিনাকে ছু'চোখ ভরে 
দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। গ্রীষ্মে ছুটিতে আমি বাবার 
কাছে গিয়ে সরাসরি স্পষ্টভাষায় ঘলেছিলাম--আমি সবকিছু 
নিজের চোখে দেখতে চাই। আমি আর্জেন্টিনায় ঘুরে বেড়াতে 
চললাম, তিনমাস পরে ফিরবো, স্কুল আরম্ভ হবার আগেই । তখন 
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আমার বয়স মাত্র তের বছর হলেও বাব! একটুও আপত্তি তোলেননি, 
তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন । বাবাও চাইতেন আমি সব 
কিছু নিজের চোখে, পরীক্ষা করে, বিচার করে গ্রহণ করি । আমার 
মধ্যে যেন কোন অন্ধ বিশ্বাস আর সংস্কারবোধ না থাকে! বাবা 
বলতেন, ওগুলিই হলে স্বাধীনভাবে, সম্পূর্ভাবে গড়ে ওঠার 
অস্তরায়। সেই আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা । নিজের সাইকেলে 
ছোট একট! মোটর লাগিয়ে নিলাম আমি, হাগুব্যাগের মধো 
ভরলাম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র,পকেটে নিলাম মাত্র পচাত্তর পেসো। 
কী অদ্ভুত রোমাঞ্চকক় সেই প্রথম যাত্রা, নিজেকে আমি যাযাবর 
বলে ভাবছিলাম । পৃথিবীর সব মানুষের সংগে নিজেকে ভাবী একাত্ম 
বলে মনে হচ্ছিল। ছু'চোখ ভরে আমি দেশটাকে দেখছিলাম । 
এ্াজমার আক্রমণ হলে পথের ধারে নেমে বিশ্রাম নিতাম আমি, 
রাত্রে শুতাঁম গাছের নীচে । পকেটে পয়সার যখন টান পড়তো, 
চাষীদের সংগে মাঠেব কাজে নেমে যেতাম, ওদের সাহায্য করে 
ছ'চার পেসে। রোজগার হত্তো | তবু মাঝে মাঝে অবস্থা! এমন হতো 
বে ছু'চার দ্রিন খাবার জুটতো না। তবু কিছুতেই সংকল্প থেকে 
বিচ্যুত হইনি আমি। তিনমাসে সার! উত্তর আর্জেন্টিনা চক্কর দিয়ে 
বেড়িয়েছি। ওখানকার অধিবাসীদের সামাজিক আর রাজনৈতিক 
জীবন ও চিন্তার সংগে পরিচিত হতে পেরেছি । স্কুল খোলার আগেই 
সময়মত ফিরে এসেছি আমি । এতে ক্যাথলিক চাচ আর ধন্মের 
গোঁড়ামি সম্পর্কে আমার মতামত আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। 

আমার হাইস্কুলের পড়া শেষ করার আগেই বাবার আধিক 
অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। বেশ আথিক অন্ুুবিধার মধ্যে 
পড়লাম আমরা । বড় বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা ছেটি 
বাড়ীতে উঠে এলাম, আমার হাত খরচের টাকাও বন্ধ হয়ে গেল । 
অভাবকে আমার তেমন ভয় ছিল না, অবস্থার এই পরিবর্তন আমার 
মানস্কিতাকে তেমন করে আলোড়িত করতে পারেনি । বরং কেমন 
যেন মজা! পাচ্ছিলাম। নিজের পড়াশুনার খরচ চালাবার জন্য 
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ছোটখাটো কাজ করতে লাগলাম আমি। কিন্ত কোন কাজই মন 
দিয়ে অনেকদিন করতে পারিনি। এর মধ্যে মজার ঘটনাও ঘটলো! 
একটী, যে চাকরি করছিলাম তাতে প্রমোশন পেয়ে গেলাম ভূল, 
কারণে । নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দর্শনশীন্ত্রের ওপর একটি 
অভিধান তৈরী করছিলাম । অফিসেও কাজের ফাঁকে ফাকে এই 
অভিধান তৈরীর কাজট। চালিয়ে যাচ্ছিলাম । একদিন দুপুরে তাই 
নিয়ে ব্যস্ত আছি এমন সময় হঠাৎ আমাদের বড় কর্তা এসে হাসিব 
হলেন । কর্মচারীদের সকলেই গল্প-গুজব করছিলেন, নিজের টেবিলে 
প্রায় কেউই ছিলেন না। কর্তা এসে দেখলেন একমাত্র আমিই 
নিবিষ্টমনে কাজ করে যাচ্ছি। খুব বাহবা দিলেন তিনি। কাজ 
করছি তাই যথেষ্ট, কী কাজ করছি তাঁতে তার নজর নেই । ঝট, 
করে প্রমোশন দিয়ে গেলেন আঁসাকে । 
কাজ করতে করতে পড়াশুন1 চাল।তে হলেও ঠিক সময়ে 
ভালভাবেই পাশ করে বেকলাম। বাবা তখন রাজনীতির দিকে 
ঝুঁকেছেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধের জন্য যে সব আশ্রয়প্রার্থী আমাদের 
অঞ্চলে এসে পড়েছিলেন, তাদেব নিয়েই মেতে উঠলেন তিনি । 
আমার ত বরাবরই রাজনীতির দিকে ঝোঁক, আমি সাম্প্রতিক 
রাজনীতির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভের জন্য অস্থির হয়ে 
উঠেছিলাম। আমি যোগ দিলাম জাতীয়তাবাদী তরুণ সংঘে 
এই দলটি কিন্তু সরকার বিরোধ, সশস্ত্র যুদ্ধে বিশ্বাসী । রাজনীতির 
ওপর তর্কের ঝড় না তুলে এরা সরাসরি আক্রমণমূলক রীতিতেই 
বিশ্বাম করতেন। আঙ্জের্টিনায় ক্ষমতার আসনে তখন অধিষ্ঠান 
করছেন জুয়ান পেরন. তার একনায়কত্বে দেশের মানুষ নিগীড়িত। 
এ'র1 তার একান্ত বিরোধী । আমি নিজেও এদের মতবাদে বিশ্বাসী । 
তাই এদের গোপন কাধ্যাবলীর সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। 
তবু শারীরিক অসুস্থতা আমাকে প্রায়ই বিব্রত করে তুলতো। 
বন্ধুরা বলতেন, আমি নাকি বিপ্লবের উপযুক্ত নই। মানতে পারতাম 
না। নিজেকে পটু এবং কষ্টসহিষুঃ করে তোলার জন্য আমার চেষ্টার 


অন্ত ছিল না। সুষোগ পেলেই পদত্রজে বেড়াতে বের হতাম'। 
যতদূর সম্ভব পায়ে হেঁটে ঘুরতাম! গ্রামের মানুষদের, কারখানার 
শ্রমিকদের, মাঠের কৃষকদের সংগে মিশে যেতাম, ওদের কাজের 
অংশ নিতাম। পরিশ্রম কতটা কবতে পারি তার পরীক্ষা করতাম, 
আম কিছুতেই শারীবিক ক্রাস্তিকে স্বীকার করে নিতাম না। 

১৯৪৭ সালে বুয়েন্স্‌ এয়ার্স বিশ্ববিগ্ঠালিয়ে ডাক্তারী পড়ার জন্য 
তন্তি হলাম আমি । বাবা ভাবছিলেন আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো, অংকে 
আমার মাথাও পরিক্ষার ছিল। ডাক্তারী পড়ার দিকে গোড়া থেকে 
আমার তেমন ঝেক ছিল ন! কিন্ত নিজেব শাবীরিক অস্থস্থতার 
উপশম কি ভাবে হতে পাবে, তাই জানাব জন্ত আমার দাকণ আগ্রহ 
হয়েছিল । তাই ভেবেছিলাম ডাক্তাবী পড়বো । এর বছরখানেক 
আগে আবশ্িক মিলিটাবী সাঁভিসেব জন্য নিজের নাম রেতেস্ী 
কবেছিলান আমি | সামবিক বিভাগের একটি মেডিকেল বোর্ড 
আমার পরীক্ষা করে বায় দিয়েছিলেন যে আমি এ্যাজমার রোগী; 
কোনরকম সামরিক সাভিসের উপযুক্ত নই আমি । এতে মনে 
মনে ভাবী আহত বোধ কবেছিলাম। আমি প্রায় দুটপ্রতিচ্ছ 
হয়েছিলাম যে নিজেব শরীরকে আমি যে কোন কঠিন কাজের জন্য 
প্রস্তুত কবে তুলবে । খবচপব্ চালাবার জন্য সরকারের অধীনে 
একটা পার্টটাইম চাকবি নিয়েছিলাম এবং এলাঞজি রিসার্চ 
ইনগ্রিটিউটেব সংগেও নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলাম । 

ডাক্তাবী পড়ার পেছনে আবও একটা কাবণ ছিল। আমাৰ 
ঠাকুমা মারা যান ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে । ক্যান্সীরের কোন 
চিকিৎসা পদ্ধতি তখন ছিল না, ঠাকুম। প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই 
মারা গেলেন। ভারী আঘাত পেয়েছিলাম মনে মনে। তাই ঠিক 
করেছিলাম আমি ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ হবো । ক্যানসার রোগের 
কোন প্রতিষেধক বের করবো । 

টুকরো টুকরো অনেক কাজ আমাকে তখন করতে হয়েছে । 
রাতের পাহারাদারের কাজ করেছি কিছুদিন, চরম জাতীয়তাবাদী 
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সাপ্তাহিক “একিয়ন আর্জে্টিনা*-এর রিপোর্টারও ছিলাম কিছুদিন, 
এর পর একটি কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর কেরানীর কাজ নিয়েছিলাম । 

এই সময় ম! ও বাবার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ওঁদের 
রাজনৈতিক মতে মিল ছিল না। আমি কিন্তু মার সংগে থেকে 
গেলাম। মা ছিলেন মার্সবাদী। আর্জেন্টিনার অনেক মার্সবাদী 
বুদ্ধিজীবীর সংগে মার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। মার সাহায্যে 
ওদের সংগে আমারও পরিচয় ঘটে গেল। আমি কিন্তু তখনও 
জাতীয়তাবাদীদের সংগে রয়ে গেছি, পেরণ বিরোধী কাঁজকমের 
সংগে জড়িত রয়েছি, এবং বিশ্ববিদ্ভালয় ছাত্র সংগঠনের কর্মী হিসাবে 
কাজ করছি। 

খেলাধূলার প্রতিও তখন আমার তীত্র আকর্ষণ, বিশেষ করে 
রাগবি খেলার প্রতি। ভাল খেলতে পারতাঁম বলে বড় বড় 
খেলায় দলভুক্ত হতাম। সান ইনিড্রো রাগবি দলের হয়ে তখন 
আমি খেলছি। শরীরের কাঠামো বেশ মজবুত, খুব পরিশ্রামও 
করতে পারতাম কিন্ত মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন দম ফুরিয়ে আসতো, 
বুকের মধ্যে ঘরঘরানি শুনতে পেতাম । লাইন্স্ম্যানের কাছে 
থাকতো এটোমাইজার, তিনিও আমার সংগে তাল রেখে দৌড়তেন। 
ছুটে তার কাছে গিয়ে এটোমাইজার নিয়ে টান দিতাম, শরীর 
আবার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা ফিরে পেতো, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক 
হয়ে আসতো । 

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়তাম । কখনও পায়ে 
হেটে, কখনো বা সাইকেলে । এভাবে বিশ্ববিগ্ভালয়ে থাকতে 
থাকতেই আর্জেন্টিনার বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। টুকুমান, 
মেণ্ডোজা, সল্ট, জুজুয়ি আর লা! রিয়োজা আমার দেখা হয়ে 
গিয়েছিল। কখনো কখনো সওদাগরী জাহাজের খালাসী হয়ে 
ক্যারিবিয়ান সাগরেও ঘুরে বেড়িয়েছি। সহপাঠীরা অন্ুযোগ 
করতো, পড়াশুনার প্রতি আমীর অমনোযোগ নিয়ে তর্ক তুলতো ৷ 
আমি বলতাম ওষ জন্ত আমার ভাবনা নেই। আমি ত পরীক্ষায় 
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ভাল ফল দেখাতে চাই না, শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলিকেই আমি জেনে 
নিতে চাই। 

দ্বিধাহীন কে জানাতে পারি যে বিদেশে আমি কখনো 
নিঃসংগ বোধ করিনি । কিউবা এবং অন্যান্ত যে কোন রাষ্ট্রে 
পরিভ্রমণের সময় নিজেকে বিদেশী বলে কখনে। আমার মনে হয়নি । 
গুয়াতেমালায় নিজেকে ভেবেছি গুয়াতেমালীয়, মেক্সিকোয় 
মেক্সিকান, পেরুতে-তে পেরুভীয়, আবার নিজেকে আর্জেন্টিনার 
মানুষ বলেও বরাবর মনে হয়েছে আমার । 

পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিনও ব্যয় করতে 
বাজী ছিলাম না আমি। আমার যে অনেক কাজ করতে হবে। 
সাত বছরের পাঠ্যক্রম আমি তিন বছরে শেষ করতে পেরেছিলাম, 
ছ'মানেব মধ্যে পাশ কবতে পেরেছিলাম ষোলটি প্রধান প্রধান 
পরীক্ষা । শাবীরিক অনুস্থতাকে আমি একটুও গ্রাহা করিনি । 
এই বছরগুলিতে আবার জাহাজে চড়ে আমি আর্জেন্টিনার বন্দরে 
বন্দরে ঘুবেছি। জাহাজে পুরুষ নার্সের কাজ নিয়েছিলাম । ১৯৫০ 
সালে নিজেব ব্যবসাও সক করেছিলাম আমি। মেক্সিকানেব মত 
একটি প্রতিষেধক বের করে তার পেটেন্ট নিয়েছিলাম, নাম দিয়ে- 
ছিলাম ভেগ্াভাল এবং একটি পুরানো গ্যারেজ ভাড়া করে নিজেই 
সেটা প্রস্তুত করতে লেগে গিয়েছিলাম । হাতে কোন পুজি ছিল না 
তাই কারবার সুরু করেছিলাম প্রায় ধিনা মূলধনে, বাবার বন্ধুদের 
কাছ থেকে আথিক সাহায্য নিতে আমি রাজী ছিলাম না | আমি ত 
টাক। রোজগার করে ধনী হবার স্বপ্ন দেখিনি, আমি জনসেবায় 
আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছি । হয়তো সেই কারণেই আমি ব্যর্থ 
হয়েছিলাম, প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলাম | 

ব্যবসায় অকৃতকার্ষ হয়ে ঠিক করলাম ল্যাটিন আমেরিকার 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঘুরে বেড়াবো কিছুদিন। বন্ধুও জুটে গেল একজন । 
তিনি হলেন আলবার্তে গ্রাণাদো। তিনি তখন ডাজারী পরীক্ষা 
পাশ করেছেন, নিজে একজন বায়োকেমিষ্ট। ঠিক করলাম 
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মোটর সাইকেলে গোটা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ঘুরে 
বেড়াব। 

রওন। হতে দেরী করলাম। কিন্তু হুর্ভাগ্য আমাদের চিলির 
সার্টিয়াগো শহরে পৌছবার পর গাড়ী গেল বিগড়ে । যাত্রা 
১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৯ তাবিখে। আমাদের মোট 
পথের মান্র এক অষ্টমাংশ তখন অতিক্রম করেছি । অনেক চেষ্টা 
করেও গাড়ীটাকে আর সচল কর! গেল না| কী আর করি, বিষণ 
মনে তাকে এক জায়গায় রেখে যেতে হলো । ঠিক করলাম বাকী 
পথট! পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে যাবো । বাড়তি সুবিধা হলো এই যে 
ওসব অঞ্চলের মানুষকে নিবিড় করে জানার সুযোগ হয়ে গেল 
আমাদের । পথের খবচ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় অথ রোজগার 
করার জন্য বহু বিচিত্র কাজ করতে হয়েছে আমাদের । যখন য। 
হাতের কাছে পেয়েছি তাই করেছি । কখনো বা ট্রাক-ডরাইভার, 
পোর্টার, নাবিক, ডাক্তার, খাবার বাসনপত্র ধোয়ার কাজও নিয়েছি । 
প্রায় শৃন্ত পকেটে আমর] চিলির ব্রাণ্ডেল কোম্পানীর ছুকুইকা মাঁটার 
খনিতে গিয়ে হাজির হয়েছি । সেখানে পাহারাদারদেব গুমটিতে 
আশ্রয় নিয়ে ছু'জনে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি | 

এভাবেই পেরু পৌছে গেলাম । পেরু যেন আমাদের চোখ 
খুলে দিল। পেরুব সাধারণ ইগ্ডিয়ানদের অবস্থা দেখে চমকে 
গেলাম আমরা | দারিদ্র্য মান্থষকে কত নীচে টেনে নিতে পারে 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে আমার কখনো বিশ্বাম হতো। না। ক্ষুধা, 
শোষণ আর নেশার শিকার এ সমস্ত মানুষ, এরা যেন সভ্যতার 
পিলস্থজ। ওপরের সবাই আলো পায়, এদের মাথার ওপর তেল 
গড়িয়ে পড়ে । 

পেরুর মাচ্চ, পিছু অঞ্চলে কয়েকদিন ছিলাম আমরা । ওখানকার 
মানুষদেরও দেখে বিপ্লবের তীব্র প্রয়োজনীয়তা আমি ভেতরে ভেতরে 
প্রথমবার সচেতনভাবে অনুভব করেছিলাম। সেখান থেকে 
পৌছলাম ফুকাইয়ালী নদীর ওপর পুকান্সা বন্দরে । নৌকা করে 
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গেলাম ইকুইটস পর্যন্ত, সেখান থেকে সান পাওলো । আশ্রয় নিলাম 
কুষ্ঠরোগীদের জন্য তৈরী একটি আশ্রমে। সেখানকার 
ল্যাবরেটরীতে কাজও নিতে হলো আমাদের । কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে 
বসবাস করলাম বেশ কিছুদিন, বাস্কেটবল খেলতে লাগলাম 
রোগীদের সংগে । তাদের নিয়ে এদিক ওদিক বেড়িয়ে মানসিক শাস্তি 
ফিরিয়ে আনতে চাইলাম । 

ওখান থেকে চলে আসাব সময় ঠিক কবলাম আমাজন নদী 
পেরিয়ে কলম্বিয়াব লেটিচিয়া অঞ্চলে পৌছব। লেটিচিয়ায় 
মিশেছে তিনটি দেশ, কলম্বিয়া, ব্রাজিল এবং পেক। কুষ্ঠরোগীরা 
আমাদের বিদায় সন্বর্ধন! জানাবাব ব্যবস্থা করলো । 

বিদায় মুহুর্তে বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদেস নৌকায় কুষ্ঠ 
বোগীদের ভিড়, নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে | আমরা ওখানে পৌছনোর 
সংগে সংগে তরি উল্লসিত গলায গান ধরলো । গানেব পরে স্বর 
হলো বক্তৃতার পালা । বোগীবা কাপ। কাপ গলায় অত্যন্ত মমতা 
মাখানো স্বরে বিদায়-ভাবণ দিলেন । গ্রাণাদো আব আমি প্রায় কিছুই 
বলতে পারছিলাম না, ভাবাবেগে আমাদের গলা ধরে আসছিল, 
চোখে আমাদের জল এসে গেল । ভাষণের পবা বদায়সংগীত গেয়ে 
তার! ধীরে ধীরে নিঃশব্দে "নীকা থেকে নেমে গেলেন। নৌকা 
চললো কুয়াশ! আর বৃষ্টি ভেদ কবে, তখনও তাদের নরম গলার 
সমবেত গানের সুর মামাদেব কানে এস পৌছচ্ছিল। মনে হচ্ছিল 
যেন স্বপ্ন দেখছি, আর সব অনুভব মুছে গিয়ে, দেশ-কালের সব 
ব্যবধান পেরিয়ে গিয়ে আমাদের অন্তর ভাতৃত্বের নির্ল আলোষ 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই স্মৃতি কখনে। ভোলার নয় | 

আমাজন নদীর দাকণ শআোত আমাদের অনেকখানি নীচের 
দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। লেটিচিয়ায় ফিরে এলাম, ফুটবলের 
কোচ হিসাবে কাজ করতে লাগলাম আমরা । সামান্ত কিছু অর্থ 
সংগ্রহ করে রওন। হলাম বগোটায়। কিন্তু ওখানে অপেক্ষা করেছিল 
কলম্থিয়ার পুলিশ । সন্দেহজনক চরিত্রের মান্ুষ বলে আমাদের 
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ওর! গ্রেপ্তার করলো অনেক চেষ্টার পর ওদের হাত থেকে 
ছাড়! পেয়ে আমর] ভেনিজুয়েলায় প্রবেশ করলাম। গ্রাণাদো 
ঠিক করলে! কারাকাসে একটি কুষ্ঠাশ্রমে কাজ করবে । আমার 
সংগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বাবার একজন বন্ধুর / রেসের ঘোড়া 
চালান করার জন্য তার নিজের একটি বিমান ছিল । সেই বিমানটি 
-মিয়ামি হয়ে তখন বুয়েন্স্‌ এয়ার্সে ফিরছিল। আমি সেই 
বিমানে চড়ে ঘোড়াদের সংগে মিয়ামির পথে যাত্রা করলাম। 

মিয়ামিতে সময়ট। খুব কষ্টের মধ্যে কেটেছিল। ওখানকার 
একটি পাবলিক লাইব্রেরীতে যাতায়াত করছিলাম পড়াশুনার জন্য, 
পকেটের অবস্থা ভয়াবহ। প্রথম প্রথম সারাদিনের জন্য জুটতো। 
এককাপ কফি এবং ছধ। কয়েকদিন পরে ভাব জমে গেল একটি 
কাফেটেরিয়ার মালিকের সংগে। তিনি বিনামূল্যে কিছু কিছু 
খাবার-দাবার আমাকে দিচ্ছিলেন। ওখানেই একদিন দেখ! হলো। 
পুর্তোরিকোর একজন তরুণ বিপ্লবীর সংগে। ভদ্রলোক চুটিয়ে 
গালাগালি দিতে লাগলেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রমান শাসনকে, মাফিন 
সাঞ্াজ্যবাদের নিন্দায় তার গলা ক্রমশ£ই তীক্ষ হয়ে উঠছিল, গলার 
পর্দা চড়ছিল। পাশেই বসেছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক, পরে 
জেনেছিলাম তিনি এফ বি. আই-এর এজেণ্ট। সুতরাং বিকেলে 
মিয়ামি পুলিশ আমার যথারীতি খোজ করলো এবং স্বাভাবিকভাবেই 
গা ঢাক। দিতে হলো আমার । 

এক সময় মিয়ামি ছেড়ে যাবার পরে বুয়েন্স্‌ এয়ার্সে ফিরে 
এলাম আমি এবং পড়াশুনার মধ্যে তলিয়ে গেলাম । ১৯৫৩ সালের 
মার্চ মাসে এম্‌. ডি. পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রী পেলাম । 

ডাক্তারী পড়া যখন আরম্ভ করেছিলাম আমার মনে বৈপ্লবিক 
ধারণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। অন্ঠান্ত অনেকের মতই আমি 
শুধু সাফল্য চেয়েছিলাম । ভাবতাম বিরাট একজন গবেষক হব এবং 
অজিত জ্ঞানকে মানবের সেবার কাজে লাগাবো । কিস্তু এমন সব 
ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি যেতে লাগলাম যে মানসিকতা সম্পূর্ণ বদলে 
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গেল আমার | ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল দেখলাম আমি 
এবং সেখানকার মানুষ এবং অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করে জানতে 
পারলাম । যে অবস্থার মধ্যে দেশভ্রমণ করেছি তাতে ক্ষুধা, দারিঙ্র্য, 
ও রোগের সংগে আমার পরিচয় ঘটেছে অনেক বেশি । দেখেছি 
উপকরণের অভাবে রুগ্র শিশুকে সারিয়ে তুলতে পারিনি আমি, 
পুষ্টির অভাব এবং অবিরাম চাপের মধ্যে বাস করার ফলে লোকেরা 
অবক্ষয়ের শিকার হয়ে গেছে । এভাবে আমার মনে হয়েছে যে 
প্রখ্যাত গবেষক অথবা মানুষের জ্ঞানতাণ্ডার সমৃদ্ধ করার মতই 
দরকারী আরও একটা কাজ আমি করতে পারি-_-সেটা হলো এই 
মান্থষগুলির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। 

বাজনৈতিক ব্যাপারে আমার আগ্রহ সে সময় অনেকখানি 
বেড়ে যায়। পেরুর আভ্যন্তরীণ অবস্থার যে ছবি আমি দেখে 
এসেছিলাম, কিছুতেই স্মৃতির অতলে তাকে ঠেলে দিতে পারছিলাম 
না। একনায়কত্বের শাসনের চূড়ান্ত স্বরূপ আমার যেন প্রত্যক্ষ হয়ে 
গেছে, আমি ল্যাটিন আমেরিকার শাসনব্যবস্থাকে কিছুতেই মেনে 
নিতে পারছিলাম না । আরও দেখেছি ইগ্ডিয়ান সংস্কৃতিকে কীভাবে 
গুড়িয়ে দিচ্ছে স্পেনীয় ভাষাভাষীরা, পুরানো ইনকা সংস্কৃতির 
ভগ্রাবশেষের ওপর কীভাবে কাাথলিকর। তাদের গীর্জা তৈরী করেছে। 
আমি স্বীকার করতে পারছিলাম না ক্ষমা করতে পারছিলাম না। 

পাশ করার পর আবার ভেনিজুফেলা গেলাম শ্রাণাদোর সংগে 
দেখা করতে । বুয়েন্স্‌ এয়ার্স থেকে লা পাজ পধস্ত ছ'হাজার মাইল 
দীর্ঘ পথ ধরে যে ছুধের গাড়ী চলে, ছ'তিন জন বন্ধুর সংগে মিলে 
তাই ধরলাম। গাড়ীটার বৈশিষ্ট্য এই যে ছোট বড় সব শহরেই 
থামতে থামতে চলে । ইকুয়েডরের গুয়কুল শহরে যখন পৌছেছি 
হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রিকার্ডো রোজোর সংগে । রোজো৷ হলেন 
আঙ্জেন্টিনার একজন উকিল, সরকার বিরোধী কাজের জন্য দীর্ঘদিন 
জেল হয়েছিল তার। কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে জেল থেকে 
পালিয়ে যান তিনি এবং বুয়েন্স্‌ এয়ার্সে গুয়াতেমালার দূতাবাসে 


৫৭ 


আশ্রয় নেন। তারপর থেকে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি 
বিচরণ করছিলেন । রোজে! জিজ্ঞেস করলেন-_কোথায় যাচ্ছো । 
বললাম--কারাকাস।-_-মতলবট! কি তোমার? রোজোর দ্বিতীয় 
প্রশ্ন। -_যাচ্ছি আপাততঃ বন্ধুর কাছে, পরে সেখানে একট! চাকরি 
বাকরি নেবো । কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেললেন রোজেো । 
তারপর গম্ভীর গলায় বললেন--কেন ভেনিজুয়েল। যাচ্ছে গুষ়েভারা।, 
সে দেশটা শুধু টাক! রোজগারের জন্যই ভাল ।' চলো, আমার সংগে 
গুয়াতেমালা, ওখানে সত্যিই একটি সামাজিক বিপ্রব স্পষ্ট চেহার! 
গ্রহণ করতে যাচ্ছে । বিপ্লবের কথ শুনেই মত পালটেছি আমি, 
কারাকাসের বদলে গুয়াতেমালার দিকে পা বাড়িয়েছি | গ্রাণাদোকে 
শুধু লিখে দিলাম-_-পেটিশে, আপাততঃ গুয়াতেমালা চললাম, পরে 
তোমার কাছে সব লিখবো” 

১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর গুয়াতেমাল! পৌছলাম | ওখানেই 
প্রথমে সকলে আমাকে ডাকতে লাগলে। এএল্‌ চে বলে। আজ 
আমার কাছে “চে শব্দটির চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই । আমার 
কাছে এর মূল্য অপরিসীম, আমাব মনের কাছাকাছি মান্ুষগুলে।কে 
এ নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। এর তুলনায় আমার খুষ্ঠীয় নাম মার 
পদবী নেহাতই ব্যক্তিগত, প্রায় মূল্যহীন । 

গুয়াতেমালায় আতিথ্য নিয়েছিলাম জুয়ান এঞ্জেল মুনিজ 
এগুইলারের বাড়ীতে । তিনি হওরাসের মানুষ হলেও বিয়ে করেছেন 
একজন আর্জেন্টিনার মেয়েকে । গুয়াতেমালার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট 
জুয়ান জোস আরেভালোর সংগে খুব বন্ধুত আছে ওর। সামান্য 
একট চাকরি নিয়ে ওখান থেকে আমি উঠে গেলাম থার্ড এভিনিউর 
একটি বোভিং হাউসে, এযাজ মানতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিলাম তখন । 
অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম এ্যাজমাকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে আমার 
ফল খাওয়া দরকার প্রচুর পরিমাণে,-আঙ্র, আপেল, পিয়ার 
ইত্যার্দি ফল। গুয়াতেমালায় আবার ওসব ফল তেমন পাওয় 
যায় না। তাই ক্রমশঃ হূর্বল হয়ে পড়েছিলাম । সারাদিনই কাটতো৷ 
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ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে পড়াশুনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করে । এটো- 
মাইজার সব সময়েই হাতের কাছে মজুত রাখতে হচ্ছিল। 

১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে মুনোজ এগুইলারের মাধ্যমে 
হিলড়। গাঁডিয়ার সংগে আমাব আলাপ হয়েছিল। হিলড। পেরুর 
মেয়ে, ওখানকার এপ্রিস্তা ইযুথ মুতমেন্টেব সংগে যুক্ত, ওই দলের 
কাধধারা তখন বিপ্লবাত্মক ছিল, এখন অবশ্ঠ ত৷ রক্ষণশীল | হিলডার 
সংগে নিবিড় সখ্যতা তৈরী হতে দেরি হযনি আমার । ওর মাধ্যমেই 
উবার আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সংগে আমার আলাপ হলো, 
নিজেদের তারা বলতেন '২৬শে জুলাই দল'। ১৯৫৩ সালে মনকাডা 
ব্যারাক আক্রমণের পর থেকেই তারা এই নাম নিয়েছিলেগ । 
হিলডা আমাকে ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে এবং তার কাধ ক্রম সম্পর্কে 
অনেক কথাই বলতে! এবং সে সব শুনে ফিদেলের সংগে পরিচিত 
হবাব মাগেই আমি ফিদেলের প্রতি বিশ্ষেভাবে অনুরাগী হয়ে 
উঠেছিলাম । 

গুয়াতেমালায় চরম আথিক ছুদশাব মধ্যে দিনগুলি যেন কেমন 
ঘোরের মধ কেটে যাচ্ছিল । এ" পর্যন্ত সার। ল্যাটিন আমেরিকা 
ঘুরে ঘুরে যা দেখেছিলাম, তাই নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়। 
করছিলাম! এর সম্ভাব্য শতিকারের যেন একট! উপায় স্থির 
করাব জন্য অস্থিব হয়ে উঠেছিলাম | প্রচলিত কোন ব্যবস্থাই 
মনঃপৃত হচ্ছিল না! আমার । প্রায় সব রাজনৈতিক দলের ভূমিক! 
সম্পর্কেই আমার মনে সন্দেহ জেগে উঠেছিল, অনেকগুলি 
প্রশ্নেরই কোন সন্তোষজনক জবাব আমি মনেব মধ্যে খুঁজে 
পাচ্ছিলাম ন]। স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মধার1ও আমাকে আকর্ষণ 
করছিল না। 

গুয়াতেমালায় সরকারী কাজ আমি নিইনি, স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছে 
গিয়ে টোটোনিকাপান হাসপাতালে ভাক্তারীর একটি কাজের জন্য 
একবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ও'রা বললেন, যদি আমি 
কম্যুনিষ্ট পাটির সভ্য হয়ে বাই, আমাকে চাকরি দেওয়া হবে । এমন 
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ধরা-বীধ! সর্তের মধ্যে আমার পক্ষে কিছু কর! সম্ভব নয় বলেই 
আমি ত'” প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছিলাম ! 

স্বতরাং সময় কাটতে লাগলো হিলডার দলবল আর অন্যান্য 
বামপন্থী আত্মগোপনকারী বিদেশীদের সংগে আলাপ আলোচনায়। 
হাতে টাকাপয়সা কিছু নেই, এ্যাজ.মার আক্রমণও বড় বেশি কাহিল 
করে তুলছে। সম্ভ পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন লুই ম্যানুয়েল 
প্যানালুর,পেশায় ডাক্তার, এ্যাজমার জন্ত ওষুধপত্র দিচ্ছিলেন তিনি । 
শেষ পর্ধস্ত অবস্থা এমন ফাড়ালে। যে সপ্তাহখানেক হাসপাতালেই 
কাটাতে হলো আমাকে । 

গুয়াতেমালার রাজনৈতিক আকাশেও ঝড় দেখা দিল। সি. 
আই.এ-র অর্থ-সাহায্যপুষ্ট ক্যাষ্টিলো আরমাস সশস্ত্র আক্রমণ 
চালালেন আরৰেনজ্র সরকারের বিরুদ্ধে। আরবেনজের বামপন্থী 
সরকারের সাহাযো এগিয়ে আসা ছাড়া আমার আর কোন উপায় 
ছিল না। গুয়াতেমালার তরুণদের যথাসাধ্য উত্সাহ দিতে লাগলাম 
আমি ক্যা্টিলোর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করার জন্য । বললাম, যুদ্ধ 
তোমাদের করতেই হবে । নিজে জড়িয়ে পড়লাম । একদিন কিছু 
তরুণ শত্রুদের বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এলে ওদের আশ্রয় দেবার 
জন্য আমি ওদের আর্জেন্টিনার দূতাবাসে নিয়ে গেলাম । সরবরাহের 
জন্য অন্ত্রশস্ত্রগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে 
লাগলাম। এ সব কাজে হিলডা আমাকে খুব সাহায্য করেছিল । 
শেষ পর্যন্ত অবস্থা যখন একেবারেই -আয়ন্তের বাইরে চলে গেল 
হিলডা আর আমি আ্জেন্টিন! দূতাবাসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম । 

আরবেনজ সরকারের প্রতি আমি অত্যন্ত অন্থুরাগী ছিলাম 
যদিও কোন সরকারী পদ আমি গ্রহণ করিনি। মাফিণ সরকার 
যখন গুয়াতেমালার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বসলেন, 
আমার মত কিছু লোককে সংগঠিত করে আমি ইউনাইটেড জ্রুউ, 
কোম্পানীর স্বার্থে আঘাত দিতে চেষ্টা করলাম। গুয়াতেমালায় 
সশস্ত্র যুদ্ধের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল কিন্ত আমাদের হৃর্ভাগ্য কেউই 
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যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য এগিয়ে এলেন না| ক্যান্টিলো আরমাসকে 
বাঁধ! দেবার জন্ত কারও হাত ওপরে উঠলো ন!। 

দূতাবাস আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি 
জানালেন । যাতে বাইরের কোন লোকের সংগে আমার দেখ! না 
হয় সেজন্য আমাকে রান্নাঘরে অস্তরীণ করে রাখা হলে। | প্রায় ছু” 
মাস সেখানে থাকতে হলো আমার । অনেক স্মযোগ পেলাম 
গুয়াতেমালায় বামপক্ষীয়দের ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসন্ধান করে 
দেখার । এই সিদ্ধান্তে আমি এলাম যে আরবেনজ-এর বিপ্রবা 
সরকার জনগণেব ওপর পুর্ণ আস্থা কখনোই ন্যস্ত করেননি, তাদের 
হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেবার মত তাদের বিশ্বাস করেননি এবং 
রাজনৈতিক সংগঠনে মধ্যে তাদের স্কান দেননি । 

অবশেষে দূতাবাস আমাকে স্থানত্যাগ করতে হুকুম দিল । 
ঠিলডা এর আগেই সরে গিয়েছিল, তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোঁরা 
হয়েছিল। সেখানে অনশন ধর্মঘট করে বসলে হিলডা, স্থতরাং 
তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো । গুয়াতেমাল। এবং মেক্সিকোর সীমান। 
চিহ্ন ছোট নদীটি সাতরে পেরিয়ে হিলডা মেক্সিকোয় চলে গেল। 
আমিও তাই করলাম, ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে মেক্সিকোয় এসে 
পৌছলাম। 

এই সময়ে তকণ গুয়াতেমালান্‌ বিপ্লবী রবার্তো কেসিরেস্-এর 
সংগে আলাপ হয়েছিল আমার। কিউ'র বিপ্লবী মহলে রবাত্োকে 
ডাকা হতো-এল্‌ পাটোজৌ-বলে। তার মাধ্যমে কিউবার 
বিপ্লবীদের সংগে পরিচয় ঘটলো! আমার, সখ্যতা হলো ফিদেলের 
ছোট ভাই রাউল কাস্ত্রোর সংগে । রাউল আমাকে ফিদেলের কাছে 
নি গিয়েছিলেন । 

মেক্সিকোতে থাকতেই ১৯৫৫ সালের মে মাসে আমি হিলডাকে 
বিয়ে করলাম। প্রধান ব্যক্তির ভূমিক। নিয়েছিলেন রাঁউল। বিয়ের 
পর দাম্পত্যের দ্রিকে আমি একটুও মনোযোগ দিতে পারিনি! 
কিদেলের সংগে কিউবা আক্রমণের পরিকল্পনা করতেই আমার 
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অনেকখানি সময় কাটতে! । হিলভা নিজেও বিপ্লবী মেয়ে তবু 
দাম্পত্যের স্বপ্ন তখন তার ছ'চোখে ভাসছে । প্রায়ই অনুযোগ 
করতো--কিউবাত বিপ্লবের জন্তা আমি আমার স্বামীকে হারাচ্ছি। 

গ্রাণমা। অভিযানে আমি যখন যাত্রা করেছি হিলডা তখন 
অস্তঃসত্বা। আমাদের প্রথম সম্তানের আগমনের আর বেশি দেরি 
ছিল না। হিলডারও আমার সংগে আসার একান্ত ইচ্ছা ছিল। 
কিন্ত এ অবস্থায় তাকে ত আর নিয়েআসা লে না। সুতরাং 
মেক্সিকোতেই তাকে রেখে আসতে হলে! । হিলডা আমাকে অস্তরংগ- 
ভাবে জানে বলেই কেবল বাধা দেয়নি কিন্ত বিদায় নেবার মুহুর্তে 
ওর হছ'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল । 


॥ ৪ ॥ 

আমাদের বিপ্লবীবাহিনী একত্রিত হবার পর এল লোমন 
ছেড়ে চলে যাওয়াটাই আমরা কর্তবা বলে মনে করলাম । যেতে 
যেতে স্থানীয় কষকদের সংগে যোগাযোগ করতে লাগলাম এবং 
তাদের সাহায্যে ঘাটি তৈরী করার চেষ্টা করলাম । আমাদের এখন 
কাজ হলো সিয়েরা মেস্ত্রোর পার্ত্য অঞ্চল ছেড়ে একটু একটু করে 
সমতলে নেমে যাওয়া এবং শহরের বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ 
স্থাপন করা । 

ল] মন্টেরিয়। নামে একটি গ্রামে আমরা পৌছলাম এবং বিপ্রবীদের 
প্রতি সহানুভূতিশীল এপিফানিও দিয়াজ নামে এক ভদ্রলোকের 
সম্পত্তির ওপর শিবির স্থাপন করলাম । 

২৬শে জুলাই দলের সংগে যোগাযোগ করার জন্য আমরা 
উদ্নগ্রীব হয়ে পড়েছিলাম । শহরে এই দল গোপনে বিপ্লবী কাজ- 
কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন । এই দলের তিনজন মহিলা বর্তমানে 
কিউবায় বিশেষভাবে পরিচিতা। তার! হলেন ভিল্মা এস্পিন, 
বর্তমানে রাউল কাস্ত্রোর স্ত্রী এবং কিউবার উম্যান ফেডারেশনের 
সতানেত্রী, হেডি সাস্তামারিয়। এবং সিলিয়া সানসেজ। এর অল্পদিন 
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পরেই সিলিয়া আমাদের সংগে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিপ্লবের 
সাফল্য পর্ষস্ত আমাদের সংগেই ছিলেন । আমাদের গ্রাণমা অভি" 
যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র ফষ্টিনেো পিরেজই তখন হাতানায় থেকে-- 
শহয় এবং সিয়েরা মেস্ত্রোব সংগে যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্রতী 
ছিলেন । 

আরমাণ্ডো হার্ট এবং সান্টিয়াগো-ডি-কিউবার বিখ্যাত বিপ্লবী 
নেতা ফ্রাঙ্ক পেইসের সংগেও তখন আমাদের দেখা হয়েছিল। 
পেইসের সংগে প্রথম দেখাতেই আমরা তার প্রতি অন্থরক্ত বোধ 
করছিলাম। পেইস আজ বেঁচে নেই কিন্তু তার কালো গভীর 
হ'চোখের দিকে তাকালেই মনে হতো তিনি শুধু আদর্শবাদী নন। 
বিপ্লবের জন্য তিনি উৎসর্গাকৃত প্রাণ। ফ্রাঙ্ক শৃঙ্খলা সম্পর্কে 
আমাদের নানা সছ্রুপদেশ দ্িলেন। বন্দুক কি করে পরিক্ষার রাখতে 
হয় তাও শিখিয়ে দিলেন । 

সেই গ্রামেই প্রথমবার আমাদের সংগে দেখা করতে এলেন 
একজন বিদেশী সাংবাদিক. বিখাঁত হার্বাট এল্‌ ম্যাথুজ | তিনি ছোট 
একটা ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের ফটে। তুলে নিলেন। আমি 
সেই সময় উপস্থিত ছিলাম না। ফিদেল বলেছিলেন, ম্যাথুজ বিপ্লবী- 
দের প্রতি সহান্বভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সাম্রাজাবাদ বিরোধী 
ছিলেন এবং মাকিণ সরকার কর্তৃক বাতিস্তাকে অস্ত্র সরবরাহ করার 
বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন বাতিস্তা সরকার এই সমস্ত 
অস্ত্রশস্ত্র জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন 
বলেও তিনি উম্মা প্রকাশ করেছিলেন । 

অল্প সময়ের জন্য তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন । তিনি বিদায় 
নেবার পরই আমর] পাততাড়ি গুটালাম। এর আরও দরকার 
বোধ করছিলাম এই কারণে ষে খবর পেয়েছিলাম ইউটিমিও এই 
অঞ্চলে পদার্পণ করেছে। তাকে বন্দী করার জন্য আলমিডাকে 
ুকুম দেওয়া হলো । খোঁজখবর নেবার জন্য যে দল তৈরা করা 
হলে! তার মধ্যে রইলেন জুলিটে দিয়াজ, চিরো! ফ্রায়াস, ক্যামিলে! 
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সিয়েনফুগোস এবং এফিজেনিও এমিজিরাস। চিরে ফ্রায়াসের হাতেই 
ধর! পড়লো! ইউটিমিও, তিনি ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন । 
তল্লাসী করে তার কাছে পাওয়। গেল *৪৫ বোরের একটি পিস্তল, 
তিনটি গ্রেনেড, ক্যাসিলোর দেওয়া একটি পাস। ইউটিমিও তখন 
নিজের তবিতব্য বুঝতে পেরেছে দেখে মনে হচ্ছিল সেই মূহুর্তে 
তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। 

তারপরের মুহুর্ত অসম্ভব উদ্বেগের । ফিদেল রূঢ় ভাষায় 
ইউটিমিওর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনলেন, তার 
বিরুদ্ধে পাওয়! প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করলেন । ইউটিমিও নিজের 
অপরাধ স্বীকার করে বললো! তাকে যেন গুলি করে মারা হয়। 
চিরে ক্রায়াস একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন । তিনি ইউটিমিওর 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু । ইউটিমিও যেভাবে আমাদের গোটা দলকে নিশ্চিহ্ন 
করার জন্য শক্রদের সংগে চক্রান্ত করেছে, তার বিশদ বর্ণন। দিলেন 
তিনি। এরপর আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম মরণের আগে ওর 
কোন আবেদন আছে কি না। ইউটিমিও প্রার্থনা করলো আমর! 
যেন তার স্ত্রী এবং সন্তানদের দায়িত্ব নিই। আমর] রাজী হলাম । 

ঠিক সেই সময় হঠাৎ ঝড় উঠলো! এবং আকাশ কালো মেঘে 
ছেয়ে গেল। আকাশকে এক্কোড় ওফোড় করে বিহ্যৎ তরংগ ছুটতে 
লাগলো, প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়তে লাগলে।। এই প্রচণ্ড শবের মধ্যে 
আরও একট শব্দ যুক্ত হলো, বাইফেল থেকে গুলি বেরোনোর শব্দ 
ইউটিমিও গুয়েরার জীবনদীপ এমনভাৰে নিভে চেল যে কাছে 
দাড়ানে। লোকেরাও সেই শব্দ শুনতে পেলে ন।। 

পরদিন ওকে আমরা কবরস্থ করলাম। ম্যানুয়েল ধ্খজার্দো ওর 
সমাধির ওপর একটি ক্রশ স্থাপন করার ইচ্ছা! জানালেন কিন্তু আমি 
আপত্তি জানালাম । মৃত্যুদণ্ডের এমন নজির রাখ! মানে বিপদ 
ডেকে আনা । কাজেই কাছের একটা গাছে তিনি একটা ক্রুশ 
চিহ্ন কেটে দিলেন । 

মোরানও এ সময় দল ছেড়ে চলে গেলেন। তার যাওয়ার 
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ঘটনাটাও অদ্ভুত। তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগের সময় একটি গুলির 
শব্দ শুনলাম, দেখি, মোরানের পায়ে আঘাত লেগেছে । যারা 
এ ঘটন! প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদের কেউ কেউ বললেন, ওটা 
দূর্ঘটনাজনিত, আবার অন্তরা বললেন, মোরান দল থেকে সরে 
যাবার জন্যই ইচ্ছে করে নিজের পায়ে গুলি করেছেন। সুতরাং 
তাঁকে ফেলেই এগিয়ে গেলাম আমর1। 

তারপরের দিনগুলি আমাদের কাছে সব চেয়ে ভয়ানক ও 
কষ্টকর। তখন দলে রয়েছেন সতেরজন বিপ্লবী, নতুন ভাবে 
যোগ দিয়েছেন তিনজন । গিল, সোটোলোঙে' আর রাউল 
দিয়াজ। এরা তিনজনই গ্রাণমায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন । 
এতদিন লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছেন । অবস্থা 
একটুও আমাদের অন্ুকুলে ছিল না, শারীরিক কষ্টের অস্ত ছিল ন! 
আামাদের, নৈতিক বলও দিন দিন কমে আসছিল । আমরা খুব 
আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতঃস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কখন 
শত্ররা অতকিিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ঠিক 
ঠিকান? কিছু ছিল না। আমার নিজের অবস্থা আরও কাহিল । 
ফেব্রুয়ারীর বাইশ তারিখে কঠিন এ্যাজ.মায় আক্রান্ত হয়েছিলাম, 
দ্বিতীয় আক্রমণের সম্ভাব্য তারিখ হলো ৫ই মার্চ। স্তরাং আমার 
জঠ্যই সমস্ত দল বাধ্য হয়েছিল দিন কয়েক অপেক্ষা করতে । 

৫ই মার্চ ফ্রাঙ্ক পেইন জনকয়েক কর্মী ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবেন 
বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । নতুন অস্ত্রশস্ত্র এলে সেগুলিকে নিয়ে 
সিয়ের৷ মেস্ত্রোয় পাঠান হবে বলেও স্থির কর। হয়েছিল । ঘুরতে 
ঘুরতে একদিন সকালবেল। আমার লা মাজাগুয়া উপত্যকায় এসে 
হাজির হলাম। রাত্রে এলাম একজন বৃদ্ধ চাষী এমিলিয়ানোর 
বাড়ীতে । আমাদের দেখলেই চাষীরা ভয়ে কাদা হয়ে যেতো, 
প্রতি মুহুর্তে বিপদের আশংকা করতো । তবু ওর! নিজেদের 
জীবন বিপন্ন করেও আমাদের সাহাঁষ্যে এগিয়ে এসেছে । সিয়েরায় 
তখন দারুণ বর্ষা, প্রত্যেক দিনই আমরা ভিজে আমসত্ব বনে 
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যাচ্ছি। সেজন্যই রাত্রে বিপদের সস্ভাবনা সত্বেও এক চাষীর 
বোহিওতে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করলাম আমরা । সমস্ত অঞ্চল 
জুড়েই তখন শক্রসৈন্ত, সামান্ত হদিস পেলেই ওরা! আমাদের 
ওপর ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত । 


আমার এ্াজ মা তখন ভয়ংকর চেহার। নিয়েছে, প্রায় হাটা- 
চল! বন্ধ হবার উপক্রম| বোহিওর পাশে একটি কফি ক্ষেতে 
আশ্রয় নিয়েছি আমরা | এমিলিয়ানোর ছেলে হারমিস আমাদের 
খাবার তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করছিল এবং কোন্‌ পথ ধরে 
এগিয়ে যাবে৷ তার হদিস দিচ্ছিল। কিন্ত পরদিন হারমিসকে 
দেখা গেল না। সেদিন হলো ২৮শে ফেব্রুয়ারী! ফিদেল আদেশ 
দিলেন, এখুনি সরে পড়তে হবে, রাস্তা ধরে নয়, পাহাড়ের ভিতর 
দ্রিয়ে। বিকেলবেলা প্রায় চারটার সময় লুই ক্রেসপো এবং 
ফ্যুনিতার্সো! সানসেজ প্রথমে দেখতে পেলেন রাস্তা ধরে বিরাট 
সৈন্তবাহিনী এগিয়ে আসছে! আমরা প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে 
সুরু করলাম যাতে সৈন্তরা রাস্তা বন্ধ করার আগেই আমর! 
পাহাড়ের অন্য পাশে চলে যেতে পারি। কাজট। খুব কঠিন 
ছিল না, কারণ আগে থাকতেই ওদের আমর। দেখতে পেয়েছিলাম । 
কাছাকাছি সমতল থেকে মর্টার আর মেসিনগানের শব্দ ভেগ্ুস 
আসছিল। সকলের পক্ষেই সম্ভব হলো পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে 
অন্যদিকে চলে যাওয়। কিন্তু আমার পক্ষে ওটা হলো প্রায় 
অসাধ্য সাধন । এ্যাজ মায় আমাকে এমন দুর্বল করে ফেলেছিল 
যে মনে হচ্ছিল আর এক পা এগোনও বুঝি একেবারেই 
অসম্ভব। মনে আছে ভক্রেসপো কিভাবে তখন আমাকে সাহায্য 
করছিলেন। আমি বারবার ওর কাছে অনুনয় করছিলাম আমাকে 
যেন ফেলে যাওয়া হয়। ক্রেসপো। শুনলেন না, প্রায় রূঢ় তাষায় 
বললেন--হয় তুমি হাটবে, নইলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে তোমায় 
মারবো আমি । আমি এবং আমার পিঠের বোঝ1-_ছু'টাই তিনি 
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টানতে লাগলেন । গড়াতে গড়াতে আমরা চারজন ঝড়জলের মযো 
ওপাশে গিয়ে পৌছলাম। 

যে জায়গায় গিয়ে আমরা পৌছলাম তার নাম পারগাটোরিও। 
একটি ছোট বোহিওতে আশ্রয় নিলাম আমরা । ফিদেল বললেন, 
তিনি হলেন মেজর গঞ্জালেস, বাতিস্তার সেনাপতি । বাড়ীর মালিক 
ঠাণ্ডা চোখে আমাদের অভ্যথন! জানালেন, তার বাড়ী আমাদের 
ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন, পাশের বোহিওব মালিকও এসে 
আমাদের স্থখ সুবিধ! দেখতে লাগলেন । আমি তখন রীতিমত 
অসুস্থ, গুয়াজিবোদের সংগে গঞ্জালেসবপী ফিদেলেব কথোপকথন 
শোনার সৌভাগ্য আমাব হয়নি । 

একটা সিদ্ধান্ত আমাদেব নিতেই হলো কারণ আমি আর চলতে 
পারছিলাম না। পাশের বাড়ীব লোকটি চলে যাঁবাব পব ফিদেল 
নিজেব আসল পরিচষ ব্যক্ত করলেন বাড়ীওয়ালার কাছে। লোকটি 
তখুনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন । বললেন, এক সময় তিনি অর্থোডক্স 
পার্টির সভ্য ছিলেন এবং তিনি সিবাসএব অনুগামী । ওকে পাঠালাম 
ম্যানজানিলোতে আমাব জন্য খানিকটা ওষুধ নিয়ে আসতে । ঘরের 
পাঁশে, এমনকি লোকটার স্ত্ীরও অজান্তে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ও'বা 
সকলে চলে গেলেন | ফিদেল আমার দেখাশুনা করার জন্য দলের 
সবচেয়ে নতুন লোকটিকে কাছে রেখে গেলেন । 

এই সৈনিকটার আচবণ সম্পর্কে সন্দহ থাকলেও তার গায়ের 
জোর খুব। ফিদেল খুব সহজভাবেই তার হাতে তুলে দিলেন একটি 
জনসন বিপিটার রাইফেল, যেটাকে আমরা সম্পদ বলেই মনে করি । 
সবার লংগেই আমরা বেরিয়ে এলাম যেন ওদেব সংগেই চলে যাচ্ছি । 
একটুখানি এগিয়ে এসেই আমরা জণ্গলে ঢুকে পড়ে নিজেদের 
আস্তানা খুজে নিলাম। 

চাষী লোকটি অনেকখানি ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছিল । তার 
পরের দশটি দিন পিয়েরান জঙ্গল আমার কাছে তিক্ততম। আক্তে 
আস্তে হাটছি, গাছের ডালে অথব। রাইফেলের ওপর ভর দিচ্ছি, 
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সঙ্গে রয়েছে আত'কিত সৈনিকটি। দূরে কোথাও গুলির আওয়াজ 
শুনলেই ও কেপে উঠছে, আমি জোরে কেশে উঠলেও ভীতিতে 
তার মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছে। এপিফানিওর ঘরে পৌছতে লেগে 
গেল দশ দশটা দিন। যা বড়জোর একদিনের রাস্তা । ওখানে 
পৌছনোর কথ। ছিল ৫ই মার্চ কিন্ত পৌছতে পারলাম এগার 
তারিখে । 

ঘরের বাসিন্দারা সব ঘটনা! আমাদের জানালো । ফিদেলের 
সঙ্গে যে আঠারজন ছিলেন, তাঁরা ছুঃভাগ হয়ে গেছেন। আশংক। 
করেছিলেন বাতিস্তার সৈম্তগণ কতৃক তারা আক্রান্ত হবেন। 
ফিদেলের সঙ্গে গেছেন বার জন, চিরে ফ্রায়াসের সঙ্গে ছ'জন। 
ফ্রায়ামের দল একট। গর্তে পড়ে যান কিন্তু কেউ আহত হননি । 
ওদেরই একজন এপিফানিও দিয়াজের বাসার পাশ দিয়ে 
ম্যানজানিলোতে যাচ্ছিলেন, লোকটার নাম জোজেো। তিনি খবর 
দিলেন ফ্রাঙ্ক পেইস লোক পাঠাচ্ছেন যদিও -.তিনি এখন সান্টিয়াগে। 
জেলে । দলের নেতৃত্ব করছেন ক্যাপ্টেন জোস্‌ সোটাস। পঞ্চাশ 
জন লোক নিয়ে তিনি শীগগির আসবেন । 

১৩ই মাচ আমরা যখন নতুন সৈম্বাদের আগমনের জন্য অপেক্ষা 
করছিলাম, রেভিয়োতে শোনা! গেল বাতিস্তাকে হত্য। করার চেষ্টা 
করা হয়েছে এবং তাঁর ফলে কয়েকজনের প্রাণদণ্ডও হয়েছে । তাদের 
মধ্যে বয়েছেন ছাত্রনেত। জোস এন্টনিও ইচিভেরিয়!। এ ব্যাপারের 
সঙ্গে সশ্রিষ্ট নন এমন কোণ কোন লোককেও হত্যা করা হয়েছে । 
পরদিন শুনলাম অর্থোডক্স পার্টির নেতা পেলিও কুয়েডো নেভারেকে 
হত্যা কর। হয়েছে। 

১৬ তারিখে আমাদের নতুন বদ্ধুরা এসে হাজির হলেন 
এমন পরিশ্রাস্ত বোধ করছিলেন ওরা যে আর কয়েক পা” হেঁটে 
যাওয়াও ওঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। অনেকখানি পথ তারা 
ট্রাকযোগে এসেছিলেন । প্রায় ৫*জন লোক, তার মধ্যে ত্রিশজন 
সশন্ত্র। তাদের সঙ্গে রয়েছে ছু'টি অটোমেটিক রাইফেল । জঙ্গলের 
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মধ্যে বেশ কয়েকমাস কাটিয়ে আমরা এখন অনেকখানি 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, এদের মধ্যে অনেক দোষ ক্রটি-_ আমাদের 
চোখে পড়লো । শৃঙ্খলার অভাব, নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে 
নেবার অক্ষমতা । ওদের নেতৃত্ব করছেন ক্যাপ্টেন জোস্‌ সোটাস্‌। 
ওর সব চেয়ে বড় দোষ ছিল যে তাড়াতাড়ি মার্চ করতে পারতেন 
না এবং প্রায়ই পিছিয়ে পড়তেন। আমাকে বলা হলো ওদের 
ভার নিতে, মোটাস্কে একথা জানাতে তিনি বললেন তার প্রাতি 
নির্দেশ রয়েছে ফিদেলের কাছে লোকগুলিকে গহিয়ে দেবার । 
যতক্ষণ তিনি দলের নেতা, অন্ত কারও হকুম তিনি তামিল করতে 
পারবেন না। যেহেতু আমি নিজে একজন বিদেশী, এই ব্যাপার 
নিয়ে আর টানাহেঁচড়া করলাম না। কয়েকদিন পরে একটা 
জায়গায় এসে পৌছলাম যেখানে ফিদেলের সঙ্গে আমাদের দেখা 
হবার কথা । ওখানেই আগে আনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল 
চিরে! ফ্রায়াসের ছোট দলটির সঙ্গে। সোটাস্কে নিয়েই বিপদ 
হলে। আমাদের, তিনি যখন তখন হকুম চালাচ্ছেন আর অধীনস্থ 
সৈম্তরা তা মানতে নারাজ । সৈন্যবাও শঙুরে রীতিনীতি ত্যাগ 
করতে পারছিল না, দিনে একবার খাবার কথা ভাবতেও পারে ন। 
তারা, তাদের পিঠের বোঝা মধ্যে রয়েছে নানা রকমের আজেবাজে 
জিনিষপত্র, বোঝ! ভারী লাগলে ওরা বরং একটি ছুধের টিন 
ফেলে দেবে, তবু একখানা তোয়ালে ছাড়বে না । আমরা আর 
কি করি, ওদের ফেলে দেওয়া জিনিবগুলিই কুডিয়ে নিতে 
লাগলাম। সোটাস্‌্কে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম 
আমরা । গুইলার্মেো গাঁপিয়া গেলেন ফিদেলকে খবর দিতে কারাকাস 
অঞ্চলে আর আমি র্যামিরো ভালডিস্কে নিয়ে আসতে গেলাম, 
তিনি তখন অনেকটা সুস্থ। ২৪শে মার্চ রাত্রে ফিদেল এলেন। 
যে সব সমস্তার সামনে পড়েছিলাম, ফিদেলকে সব বুঝিয়ে বললাম। 
কি কর! যেতে পারে তার জন্ত একটি কাউন্সিল গঠন করা হলে! । 
ফিদেল, আলমিডা, রাউল, জোস্‌ সোটাস্‌, চিরো ক্রায়াস, গুইলার্মো 
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'্লীপিয়া, ক্যামিলো। লিয়েনফুগোস, ম্যানুয়েল ফাজার্দো এবং 
আমাকে নিয়ে। ফিদেল আমার দোষ দিলেন সোটাসের ওপর 
কর্তৃত্ব চালাইনি বলে। সোটাসের ওপর ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ 
নেই কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর মনোভাব আমাদের প্রয়োজনের অনুবপ 
ছিল ন! বলে মন্তব্য করলেন ফিদেল । নতুন দলটিকে তিন ভাগে 
ভাগ করে পুরানে। দলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হলো | নেতৃত্ব পেলেন 
ক্যাপ্টেন রাউল কাস্ত্রো, জুয়ান আলমিডা এবং জোস্‌ সোটাস্‌। 
সামনের দলেব দলপতি হলেন ক্যামিলো সিয়েনফুগোস, পিছনের 
দলের এফিজেনিও এমিজিরাস। আমি রইলাম দলের ডাক্তার, আর 
ধুনিভার্সো৷ সান্সেজ স্কোয়াড লীভার | 

নতুন লোক এবং অস্ত্রগুলি পেয়ে দলের শক্তি নিঃসন্দেহে 
বেড়ে গেল। আমার মত ছিল শক্রদের কোন একটি ঘণটির 
ওপর আক্রমণ চালানো । কিন্তু কাউন্সিল ঠিক করলেন আরও 
কিছুদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানে। উচিত যাতে নতুন 
লোকগুলি এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে । স্ৃতবাং 
পুবদিকে এগিয়ে যাওয়াই ঠিক কর' হলো! । 

মার্চ ও এপ্রিল মাসে আমাদেব দলে রইলো আশিজন সৈন্য 
দলে ভারী হয়েছি বলেই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা আলাদা! হয়ে গেল, 
প্রত্যেক স্কোয়াড আলাদা আলাদা! ভাবে জিনিষপত্রের সরবরাহ 
পেতে লাগলো । আমার ডাক্তারী কাজে সাহায্য করাব জন্তা 
পলিনো নামে একজন নতুন রিক্রুটকে আমার সঙ্গে দেওয়া 
হলো | এতে আমার খানিকটা সুবিধা হলো । আমাদের কাছে 
তখন কোন বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, বরং খানিকটা কমতি ছিল । 
এঁ অঞ্চলটাতে তখন আর শক্রঘটি ছিল না. আমাদের সংগে 
মুখোমুখি হবার ভয়ে তাবা সরে পড়েছে। আবার আমাদেরও 
ঠিক প্রস্তুতি ছিল না শত্রদের মুখোমুখি হবার । 

রাজনৈতিক অবস্থাও সুবিধাবাদের দিকে বু'কছিল। বাতিস্ত 
সরকার শাস্তির বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন । নতুন প্রধান 
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মন্ত্রী রিভেরো আগুইয়ো এমন কথাও বলতে লাগলেন যে দিয়ের 
মেন্্রোর খিয়ে বিপ্লবীদের সংগে একট! বোষাপড়। করতেও তিনি 
রাজী আছেন। ক'দিন পরেই বাতিস্ত। ঘোষণ! করলেন যে সিয়ের। 
মেস্ত্রোয় যাবার কোন প্রয়োজন নেই কারণ, ফিদেল কান্ত্রো আর 
সিয়েরা মেস্ত্রোয় রেই, একদল গুগাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলারই বা 
প্রয়োজন কি। নিজের বিবৃতির সত্যত। সম্পর্কে প্রমাণ দেবার 
জন্য কিছু সাংবাদিককে বিমানে করে সিয়েরা মেস্ত্রোর ওপর ঘুরিয়ে 
নেওয়। হলো, দেখান হলো যে ওখানে আব কেউ নেই | ব্যাপারটা 
এমন হাস্যকর যে কাবোই বিশ্বাসযোগ্য বলে মান হলো না। 
বাতিস্তা আর তাঁর সহযোগীরা দিনের পব দিন জনগণকে ভাঁওতা 
দিতে লাগলেন। 

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমরা ফিরে এলাম 
পালমা মোচা অঞ্চলে । স্থানীয় কৃষকরা আমাদের স্বাগত জানাল 
এবং সব খবরাখবর দিল । সিলিয়! সানসেজ জানালেন যে তিনি 
ছ'জন বিদেশী সাংবাদিক নিয়ে শীগগির আসছেন। শহর 
থেকে সংগৃহীত কিছু অর্থও তিনি পাঠিয়ে দিলেন। সাংবাদিক 
দু'জন উত্তর আমেরিকার অধিবাসী, তাদের নিয়ে আসার জন্ত 
পাঠান হলো লোলো সাডিনাম্ক । আমবা তখন সিয়েরা মেস্ত্রোর 
কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যস্ত । আমাদের সৈম্তসংখা। 
যতই ৰাড়ছে, সরবরাহ অস্ত্রশস্ত্র প্রভাত গুদামজাত করা এবং 
সম্পূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য কৃষকদের 
সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে আমবা অন্ুতব করছি। 
এ রকম কিছু কিছু বাড়ী আমাদের জন্ত কৃষকরা ছেড়ে 
দিলেন। 

লোলে সা্ডিনাস চলে যাবার :তিনদ্দিন পরে খবর পেলাম 
যে ছু'জন লোক সান্টা ডোমিংগো হয়ে আসছেন। এদের মধ্যে 
আছেন ছু'জন স্ত্রীলোক, ছ'জন সাংবাদিক এবং আরও হু'জন 
লোক যাদের কেউ চেনে না । আর শুনলাম যে স্থানীয় বাতিস্তার 
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সৈগ্ঠরা একটি ঘরে তাদের ঘিরে ফেলেছেন । সুতরাং ক্যামিল্োকে 
তার দলবল সহ পাঠানো হলো যাতে যেকোন ভাবে ও দ্বের মুক্ত 
রুরে আনা যায়। কিন্তু তারা! নিরাপদেই চলে এলেন। খাঁ খবর 
পেয়েছিলাম তা ভুল। ২৩শে এপ্রিল আমেরিকান সাংবাদিক বব. 
টেবার একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সিলিয়! 
সানসেজ আর হেভি সাস্তামারিয়া, বাকী ছৃ'জন শহরের দলের সংগে 
যুক্ত । মেজর ইগলেসিয়াস আর মার্সেলো ফানণন্দেজ। 

সাংবাদিকদের নিজেদের দলগত অবস্থা ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত 
করলাম আমরা! এর পরই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন 
বিপ্লবী যুদ্ধের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা, ভেকুইরিটো!। তিনি জানালেন 
আমাদের সন্ধানে তিনি মাসখানেক ধরে এই অঞ্চলে ঘুরছেন । 
ওঁব সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর ভার পড়লো আমার ওপর । 
দেখলাম ভেকুইরিটোর রাজনৈতিক অস্তদুর্টি তেমন নেই, আমাদের 
সংগে মিলিত হওয়া তাব যেন বিরাট একটা এযাডভেনচার। খালি 
পায়ে এসেছিলেন তিনি, সিলিয়া তাকে নিজের বাড়তি জুতো জোড়া 
পরতে দিলেন। ভেকুইরিটোর "পা! ছোট, অন্য কারও জুতো তার 
পায়ে লাগছিল না। এখানে বলা প্রয়োজন যে' ভেকুইরিটো বিপ্লবের 
শেষ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন না । কিন্তু এমন প্রাণবন্যায় অস্থির চঞ্চল 
মানুষ, বিপদকে গ্রহণ করার এমন আশ্চর্য রোমান্টিক মনোভাব, 
আমি আর কাঁরও মধ্যেই দেখতে পাইনি। আর তার মধ্যে 
সাহসেরও যেন অস্ত ছিল ন1, সাহসের নজীর হিসাবে তার কথা 
এখনও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। 

ওখান থেকে সরে গিয়ে আমরা এল্‌ টারকুইনোতে যাবো 
বলে স্থির করলাম। টারকুইনো কিউবার সবচেয়ে উচু পাহাড়, 
ওট! পেরোনে। সহজসাধ্য নয় আমাদের পক্ষে । তবু পুরো দলটাই 
ওট]! পেরিয়ে এলে।। বব টেবারের সংগে আলোচন। তখন 
আমরা শেষ করে ফেলেছি। তিনি তখন টেলিভিসনের জন্য 
একটি ফিল্ম তৈরী করছিলেন, যা” পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদশিত 
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হয়েছিল। সেই সময়ই একটি গুয়াজিরে! স্বীকার করলো যে 
ফিদেলকে হত্যা করতে পারলে ক্যাসিলাস তাকে তিনশ" পেসো। 
এপং একটি গাই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। টেবার পর্যস্ত 
শুনালন বিপ্লবীদের সবাধিদায়কের মাথাঁব দাম বাতিস্তা সরকার 
কত ঠিক করে ফেলেছেন । 

'তখন পেছনে লেগ্নেছে শক্রসৈন্যের একটি দল। তাঁদের খোৌঁজ- 
খন নেবার জন্য গুইলাম্মো গাসিয়াকে পাঠান হলো । অথচ 
অশ্খের জন্য তখন আমার কাছে কোন স্্র পর্যন্ত ছিল না, আমার 
টমনন সাব মেশিনগানটিও বইবার ক্ষমত। ছিল ন! আমাব। আমি 
অঙ্হীন অথচ শকরা পেছনে আসছে, এই চিম্তা্ধ আমাকে অস্থির 
করে তুলেছিল । তিনদিন পরবে অবশ্য অস্থটি আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া 
হ:যভিল। 

১৯৫৬ সালের মে মাসে বব টেধাবের সংগে আমদের কাছে 
€*ল* ভিনজন আমেধিকান ছেলেও চাল গেল । ভালা গুয়ান্টানামেো 
টি নিরাপদে পৌছে গেলেন । আমরা শিষ়েখাপ বকের ওপ্ৰ 

'য গান্তে আগে এগিয়ে যাচ্ছি। কুব্কবা আমাদের কাছে 
ভংলচ্ল, ওদেব ভীত অনেকখানি কমে এসেছে, আম্ধাগ তাদের 
«পপ [লাশ আস্থা স্থাপন করতে পাকছি । নিজেদের শঙ্তি, বৃদ্ধিতে 
ক"১৬স্ক1 বাঠিনীব আক্রমণকে প্রতিহত কত্ত পারিবে, 25 পিশ্বাসও 
এসেছে আমাদের । মে মাসের প্রথম নের দিন একই ভাবে 
;* বেড়ালাম। সান্তা আন ও এল হোমদ্রিতো ছাড়িয়ে পিকো 
'ফনে এলাম । ওখানে না থেকে এগিয়ে এলাম লামা ডেল 
যাতে । একদিন রাতে পথ হাকিয়ে ফেলে দলে থেকে বিচ্ছিষ্ন 
হন গেলাম আদি, তিন দিন একা একা ছা” বোঁড়যে এল হোম 
তিভোতে আধার ওদের সংগে দেখা হলো ভাগ্যি ভাল যে নিজেদের 
ক্)গে প্রয়োজনীয় সব কিছুব ব্যবস্থা! ছিল আামাদের । খাঁ, পানীয়, 
পোষাক ইত্যাদি ছাড়াও ছিলি একটি দিকনিদেশক কম্পাল। 
মানাঁকে ফিরে আসতে দেখে বন্ধুদের সে কী উল্লাস। তখন একটি 
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ট্রাইবুনালের বৈঠক চলছিলঃ কয়েকজন গুণগ্তচরের বিচার চলছিল । 
ক্যামিলে৷ ছিলেন ট্রাইবুনালের সভাপতি । নেপোলস্‌ নামে একজন 
গুপ্তচরের প্রতি গ্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন তিনি । 

গুইলার্মো গাসিয়াকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হলো এবং 
যে সব গুয়াছিরো আমাদের দলে ভন্তি হচ্ছিল তাদের 'নেতৃত্ব ওর 
হাতে তুলে দেওয়া হলো । পরদিন হেডি সাস্তামারিয়া ফিদেলের 
নির্দেশে শহরে চলে গেলেন যোগাযোগ রক্ষার জন্য । পরদিনই 
শুনলাম কমরেড ভেকুইরিটো৷ শত্রদের হাতে ধরা পড়েছেন । তাকে 
অস্ত্রশন্জ্র আমদানীর দায়িত্ব দেওয়া! হয়েছিল। এখবর আমাদের 
বড় বেশি বিব্রত করে তুললো কারণ অস্ত্র আনার ব্যাপারট!। এব পর 
কি রকম দীড়াবে বুঝতে পারছিলাম না! । 

পিনে। ডেল আগুয়ার কাছাকাছি একটি জায়গায় এসে পড়লাম । 
ওর কাছাকাছি সড়কের ওপর আমাদের টহলদার বাহিনীর হাতে 
ধরা পড়লেন একজন আমি করপোরাল। ছ্ুষ্কৃতির জন্ত দীর্ঘদিন 
ধরেই ইনি কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। অনেকে বললেন ওকে হত্য। 
করার কথা, কিন্তু ফিদেল অস্বীকার করলেন । নতুন রিক্রুটদের 
হেফাজতে ওকে রাখা হলো । তাকে শুধু সাবধান করে দেওয়া! 
হলো যে পালানোর চেষ্টা করলেই তাকে হত্যা করা হবে। 

অস্ত্রুলি যে জায়গায় এসে পৌছনোর কথা সেদিকে ধীরে 
ধীরে চলতে লাগলাম আমরা । কিন্ত নিপ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল, 
আস্ত্রেব কোন দেখা নেই | সে পথ দিয়েই তেমনি করে ফিরতে 
লাগলাম আমরা । হঠাৎ একদিন সামনে গুলির শব্দ শুনলাম । 
আমর] ত্বরিৎগতিতে পা চালালাম কারণ একজন সহকমী, গুইলামে। 
ডোমিনগুয়েজ, ক্যাম্পে তাড়াতাড়ি পৌছনোর জন্ত আগে আগেই 
যাচ্ছিলেন । প্রস্ততি সেরে, একদল স্কাউটকে আগিয়ে দিলাম 
আমরা | অনেকক্ষণ পরে ওরা ফিরে এলো, তার খানিক পরে 
এলেন কমরেড ফাব়ালো। তিনি হলেন ক্রেসেনসিওর দলের 
লোক। ক্যাম্প থেকেই আসছিলেন তিনি, বললেন রাস্তার ওপর 
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একটি লোক পড়ে আছে, বোঝ! যাচ্ছে বাতিস্তার স্থানীয় পুলিশের 
ংগে তার হাতাহাতি হয়েছে, ওরা পিনে। ডেল্‌ আগুয়ার দিকে সরে 

গেছে । সাবধানতার সংগে এগোতে লাগলাম আমরা । মৃত দেহটার 
কাছে এসেই চিনতে পারলাম । লোকটি আসাদের গুইলাম্ৌ 
ডোমিনগুয়েজ। 

তার পোষাক ছিন্নভিন্ন, বাম বাহুর ওপর বুলেটের চিহু, বুকে 
বেয়নেটের আঘাত, সটগানের গুলির আঘাতে ও'র মাথাটা প্রায় 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । এভাবে আমরা একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহ- 
কর্মীকে হারালাম। আরও একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে 
হয়তো মৃত্যুকে এড়াতে পারতেন ভিনি। তার নজীর আমাদের 
প্রত্যেকের চোখ খুলে দিল । 

১৮ই মে খবর পাওয়া গেল যে অস্ত্রশস্্রগুলি এসে পৌছেছে। 
রাত্রে সেগুলি আমাদের হাতে এলো । সেই মুহূর্ত কোন গেরিলার 
জীবনে ভুলবার নয়। আনন্দে আর উল্লাসে আমর! আত্মহারা হয়ে 
গিয়েছিলাম । তিনটি টিপড মেসিন গান, তিনটি মাজডেন 
অটোমেটিক রাইফেল, নটি এম-ওয়ান্‌ কারবাইনস্‌, দশটি জনসন 
অটোমেটিক রাইফেল এবং ছু'হাজার রাউণ্ড কাতুর্জ। এম্-ওয়ান্‌ 
কারবাইনগুলি দেওয়। হলে! বেছে বেছে, একটি পেলেন র্যামিরে। 
ভালডিস, ছ'টি ক্যামিলোর অধীনস্থ এডভান্স গার্ডরা। ক্যাপ্টেন 
জোস্‌ সোটাসের দলকে একটি অটোমেটিক রাইফেল দেওয়া হলো।, 
একটি আলমিভাকে, তৃতীয়টি জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা হিসাবে 
আমাকে | টিপড মেসিনগানগুলি পেলেন রাউল কাস্ত্রো, গুইলার্মে৷ 
গাসিয়া এবং ক্রেসেনমিও পেরেজ । সুতরাং বলতে গেলে আমার 
ভূমিকার খানিকটা বদল হলো ভাক্তাবী ছাড়াও সৈনিকের দায়িত 
পালনের যোগ্যতা লাভ করলাম আমি। 

আমার অটোমেটিকট! ছিল পুরাঁনো আর ব্যবহৃত । তবু আমার 
কাছে ওটা একটা সম্পদ । আমাকে এই অস্ত্রটি বাবহার করার 
জন্য চারজন সহযোগী দেওয়া হলো । 
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অন্ত্রথুলি পাবার পর আমরা ঠিক করলাম পরিকল্পনামত শত্রু 
ঘাঁটির ওপর আমরা আক্রমণ চালাব। জনগণের মনে আমাদের 
অস্তিত্বের জন্যই এর অত্যন্ত দরকার । আমর যদি চুপচাঁপ শক্রর 
আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকি, আমাদের প্রতি সহান্থৃভুতি- 
শীল জনগণের নৈতিক জোর কমে আসতে থাকবে । ফিদেল তাই 
স্থির করলেন এল্‌ উভেবোর সরকাবী ঘণটির ওপর আক্রমণ চালাবেন 
তিনি। কিভাবে তা কবা হবে, তাব স্ুনিদিষ্ট পিকল্পনায় আমরা 
লেগে গেলাম । আক্রমণেব মাগে আমাদের জানতে হবে ঘাঁটিতে 
শত্রসৈন্যের সংখ্যা কত। কণট গার্ডপোরষ্ট বয়েছে, যোগাযোগের ব্যবস্থা 
কেমন, স্থানীয় লোকের বাসম্থান এবং সেগুলিব অবস্থান ইত্যাদি । 
এ, ব্যাপাবে আমাদের সাহাধা ককলেন কমবে্ড কালডেরো। তিনি 
ওখানকার অধিবাসী । 

আমরা জানতাম এ অঞ্চলে আমাতদেল উপস্থিতি সম্পর্কে বাতিজ্ক। 
বাহিনীর হানে সঠিক ধরব বুঘ্ছে। যে ছু'জন গপুচর আমাদের 
হাতে ধব। পড়েছে, তাদের সগগে ছিল কামিলাসেব দেওয়া কগিঙ্ 
২৭শে মে ফিদেল সকলকে দে দোবণ। করলেন যে আগামী 
৪৮ ঘণ্টার মধো 'আামবা বদ্ধ নেমে পড়ছি । ভিশি আমাদের 
প্রস্থত হতে বললেন কিন্ধ সন্তাবা আক্রমন্ণব কোন বিশদ নিবকণ 
দিলেন না। কাঁলডেকো হলেন আমাদের পথ-প্রদ্শক কারণ এ 
অঞ্চলের পথঘাট, ঘাঁটিগুলিব অবস্থিক্ি সম্পরকে ভাব প্রত্যক্ষ চ্ছান 
রয়েছে । সে বাঁত্রেই বওনা হলাম আনরা, ১৬ কিলোমিটার অতিক্রম 
করতে হবে আমাদের, ষদি৪ পথটি অংগাগোড়া উৎ্কাই । জট ঘন্টার 
মত সময় লাগালাম; আস্ত আস্তে সত্কহাবে চলছিলাম, বিশেষ 
যখন বিপদ স্চক অঞ্চল প্রবেশ করলাম এর পর আদেশ গেলাম । 
গা়াপোষ্টগুলি দখল কবে নিতে হদে দার কাখনমিত ব্যাধাকগুলি 
গুলিতে ঝাঝরা ক্র দিতে হবে । 

জানতে পেরেছিল'ম ব্যাবাক তেমন শুগঠিত নয়, যতট! স্থগঠিত 
গার্ডপোষ্টগুলি। জঙ্গলের মধো আক্মগাপন কবে পোষ্টগুলিব 
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কয়েক মিটারের মধ্যে আমাদের পৌছতে হবে । আমাদের আরও 
সতর্ক করে দেওয়া হলো যে বাইরের অনামবিক ঘরগুলির উপর 
যেন গুলি না চালাই । ওখানে আছে নারী ও ছেলেমেয়ে, এ্যাড- 
মিনিষ্রেটরের অফিন, যিনি আমাদের আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত 
রয়েছেন কিন্তু ওখানে থাকা প্রয়োজন মনে করেছেন এই জন্য 
যেতার সরে যাওয়া শক্রদের সতক করে দেবে। 

এল্‌ উভেরো ব্যারাকের অবস্থান সমুদ্রের কাছে, সুতরাং বাকা 
তিনদিক দিয়েই আক্রমণ চালাবো আমবা। উপকূলের ওপর দিয়ে 
যেবাস্তা গেছে সেখানে একটি গাডপোষ্ট আছে। সেটির ওপর 
আক্রমণ চজাবেন জোস সোটাস্‌ এবং গুইলার্মো গাসিয়ার দল। 
পাহাড়ে সামনেব পোষ্টকৈে নিশ্চিন্ত কবার দা আলমিডার, 
ফিদেল থাকবেন বাঝাকের সামনেব পাঠাড়ের ওপর. রাউল এগিয়ে 
যা"বন সামনের দিক থেকে । আমি খাকবো মাঝামাঝি জায়গায়, 

আমার লোকগুলিকে নিয়ে । আমার এবং রাউ/লর মাঝখান দিয়ে 
এগিয়ে যাবেন কাযামিলো এবং এমিজিরাস। ক্রেসেনসিও পিরেজ 
দক্ষিণদিকের রাস্তা আগলে রাখবেন যাতে গদিক থেকে শক্রসৈন্তরা 

বাবাকের সৈন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে | 

অতর্কিত আক্রমণের জন্ত অপেক্ষা করেছিলাম আমরা । কিন্তু 
সময় অনেকখানি এগিয়ে গেলেও ঠিকমত জায়গায় নিজেদের দলকে 
খধলাতে পাপ্লাম না। কালডেবো এবং ভার সহযোগী মেণ্ডোজ। 
যা" খবর যোগাড় কবতে পারলেন, মামাদের দিলেন । জোস্‌ সোটাস্‌ 
জানালেন যে ঠিকমত জায়গায় তিনি যেতে পারেননি কিন্ত তার 
আর সময় ছিল না। শেষ রাত্রে, প্রায় ভোরের দিকে ফিদেল তার 
টেলিক্কোপিক রাইফেলের সাহায্যে সংগ্রামের উদ্বোধন করলেন । 
সংগে সংগে ব্যারাক থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো । ব্যারাঁকটা 
ছিল একটু উচু জায়গায়, নিজের অবস্থান থেকে ওটাকে পরিক্ষার 
দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। 

প্রত্যেকে এগিয়ে গেলেন । আলমমিডা ব্যারাকের প্রবেশ পথের 
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গার্ডপোষ্টটির ওপর আক্রমণ চালালেন। আমার বাম পাশে 
ক্যামিলেো।, গলায় জড়িয়েছেন একটি রুমাল, তার চোখছ"টি হিংস্র 
শ্বাপদের মতো জ্বলছে । গুলিবৃষ্টির মধ্যে সতর্কতভাবে এগোতে 
লাগলাম । শক্রর! প্রচগ্ডভাবে বাধা দিল, ওদের হাতের নিশান 
প্রায় অব্যর্থ। অবিরাম গুলি চালাতে লাগলো ওরা । সতর্কতার 
সংগেই খোলা জায়গায় এগিয়ে আসতে হলো! আমাদের | নিজের 
জায়গা! থেকে দেখলাম ছুটি সৈন্য অসামরিক ঘরগুলির দিকে ছুটছে, 
গুলি চালালাম কিন্তু তার আগেই ওর! সেখানে পৌছে গেল । 
সংকীর্ণ গলিপথে এগোতে হলো আমাদের, শত্রদের অনেকখানি 
কাছে, ওদের গুলিবৃষ্টির আওতায় গিয়ে পড়েছি । পাশে গোষানি 
শুনে ভাবলাম নিশ্চয় শক্রসৈম্ত । আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়ে এগিয়ে 
গিয়ে দেখলাম আহত মানুষটি হলেন কমরেড লিয়াল, মাথায় 
গুলি লেগেছে ভার । লিয়াল দ্রুত জ্ঞান হারাচ্ছিলেন, ঝটিতি তাকে 
পরীক্ষা করে দেখলাম, হাতের কাছে টুকু ব্যাণ্ডেজ ছিল, তা। দিয়ে 
ক্ষতস্থান বেঁধে দিলাম। জোয়েল ইগলেসিয়াস এলেন তার সাহায্যে। 
তার হাতে ওকে ছেড়ে দিয়ে জাবার আক্রমণে মন দিলাম | পরে 
আহত হলেন একুনা। আর না এগিয়ে ওখান থেকে গুলি চালাতে 
লাগলাম, শত্ররাও তৎপর হয়ে জবাব দিচ্ছিল। সাহস সঞ্চয় করে 
গুদাম দখল করে নেবার চেষ্টা করলাম যাতে যুদ্ধের তাড়াতাড়ি 
নিষ্পত্তি ঘটে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্যারাকের সৈন্তরা আত্মসমর্পণ 
করলো । 

পৌনে তিনঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালাতে হলো আমাদের ৷ বামদিক 
থেকে তিক্টর মোরাঁন ও তার দলবল শেষ সৈম্তটিকে বন্দী করে 
ফেললেন। ট্রেঞ্চ থেকে মাথার ওপর বন্দুক তুলে একজন সৈন্য 
বেরিয়ে এলেন। দ্রুত ব্যারাকের দিকে এগোলাম আমরা, 
শেষবারের মত মেশিনগান চালাবার শব শুনলাম যাতে মারা 
গেলেন লেফটেনাণ্ট নানে দিয়াজ। 

গুদাক্টে গিয়ে আমার গুলি থেকে আত্মরক্ষাকারী সৈন্য ছু'জনকে 
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বন্দী করা হলো, আরও বন্দী হলেন ব্যারাকের ডাক্তার এবং তার 
সহকারী। ভাক্তাব মানুষটি শীস্ত, মাথার চুল আধপাকা। আহতদের 
সংখ্য! ছিল অনেক । আমার একার পক্ষে সবার শুশ্রষা করা সম্ভব 
ছিল না। সুতরাং ডাক্তার ভদ্রলোককে সাহায্য করতে বললাম । 
তিনি আমার বয়েস জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ৰছর পাশ করেছি তাও 
জানতে চাইলেন । বললাম বছর কয়েক হবে,বললেন তিনি সন্ত পাশ 
করেছেন, '্ডাক্তারীর কিছু জানেন না। আমি ষেন সবটুকুই করি। 

স্বতরাং সব কাজটাই একা একা করতে হলে । সৈনিক থেকে 
একেবারে ডাক্তারের ভূমিকায় চলে এলাম । 

ফিদেলের উদ্বোধনের পর ব্যারাকের দিকে আঙ্রা এগোচ্ছিলাম, 
শক্রুপক্ষ প্রতিরোধ কবছিল। ফিদেলের পাশে ছিলেন জুলিটো 
দিয়াজ,ঞুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন তিনি । সামনের গার্ডপোষ্টটি 
উড়িয়ে দেবার জন্য আলমিডা প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন। গুইলার্মে! 
গাপিয়াও তার প্রতিপক্ষকে নিস্তেজ করতে দেরী করেননি । 
আলমিডা আর গাসিয়ার পরেই নাম করতে হয় লুই ক্রেসপোর । 
ক্রেসেনসিও পিরেজ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি, তার 
মেসিনগান অকেজো হয়ে গিযেছিল। তবু পথট! ঠিক আটকে 
রেখেছিলেন তিনি, যারা ও'পথ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে তাদের 
বন্দী করেছেন । 

শত্রদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরেছিল। সাদা রুমাল 
দেখানো হলো! । ঠিক এই সময়ে আমাদের কোন সৈম্ত আবার গুলি 
চালায়, ওদিক থেকেও মেশিনগান চলতে থাকে । তারই একটি গুলি 
লাগে নানে। দিয়াজের মাথায়। কিন্ত মৃত্যুর আগে দিয়াজ খতম 
করেছেন অনেক শত্রকে ৷ 

সবশেষ হিসাবে দেখলাম আমাদের দলে মুতের সংখ্য। ছজন 
_-মোল, নানো দিয়াজ, ভেগা, এল পোলিশিয়া, জুলিটে। দিয়াজ 
এবং এলিজিও মেগ্োজা। গতীরভাবে আহত হয়েছেন লিয়াল আর 
চিলেরাস, আঘাত পেয়েছেন ম্যাসিও কাধে, হারমিস লেভিয়া বুকে, 
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আলমিডা বাম বাহুতে এবং বাম পায়ে, এসকালোনা ডান হাতে, 
স্যানেল ফুস্ফুসে, পেনা হাটুতে, ম্যানুয়েল একুনা ডান বাহুতে; 
মোট পনের জন। শক্রদের মধ্য পনেরজন নিহত, পনেরজন আহত, 
চৌদ্দজন বন্দী, ছ-জন পলাতক, মোট পঞ্চাশ জন। ওদের নেতৃত্ব 
করেছেন একজন সেকেও্ড লেফটেনাণ্ট, যিনি শাদা পতাকা দেখান 
এবং আহত হন। 

এই জয় আমাদের পক্ষে অতান্ত গৌরবজনক , এতে আমার 
নৈতিক বল অনেকখানি বৃদ্ধি পেল । ভবিষ্যতের সাফল্য সম্পর্ক 
আমাদের আঁশ! দটতর হলো। 

এল্‌ উভেরোর এই যুদ্ধ ছোট ছোট সব ব্যারাকগুলির ভাগ্য" 
নিণীত করে দিল এবং এব অল্পকাল পরেই ব্যারাকগুলি দে 
সৈন্যদের অপস্াবিত করে নেওয়া হয়েছিল। 

আমরা খুব তাড়াতাড়ি এল উভেবো থেকে সরে এলান। 
ঘণ্টাকয়েক পরে শক্রদের বিমানবাহিনী চক্কর মারতে লাগলো 
ব্যারাকের ওপর । আমরা খন পাহাড়ের অভাস্তরে আমার 
নিজের শিশ্রাম নেবার উপায় ছিল না। আহতদের চিকিৎসা কত 
লাগলাম: প্রথন কোগী কমরেড চিলেরাস । একটি বুলেট তব 
ডানবাহুকে ছিনন কবে, ফুস্ফুদ্‌ ফুটো কে মেরুদণ্ডে গিষে আশ্রয় 
নিয়েছে এবং পা-ছটিকে অকেজো করে ফেলেছে । তাত অবনত! 
অত্যন্ত সকটজনক। আমার হাতে তেমন কোন ওষুধ নেই, বুক বেধে 
দিলাম ভাল কবে যাতে নিঃশ্বান নিতে পারেন সহজে, ঘুমের ওষুধ 
দিলাম। চৌদ্দজন বন্দাকে সংগে নিলাম আমবা আর ছ্ু'জন 
গেরিলাকে নিলাম এবং চিলেরামকে ওখানে রেখে আসতে হলো । 
ডাক্তার আমাদের কাছে শপথ করেছিলেন যে ওর্দের যত্ব নেবেন । 
চিলেরাসকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে তার মুখে একটুকরো 
বিষণ্ণ হাসি ফুটেছিল। জানতেন, সময় তার ঘনিয়ে এসেছে। 
আমরাও জানতাম, ভাবছিলাম তার কপালে বিদায় চুম্বন দিয়ে 
আসবো & কিন্ত তার মানে হলো তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তাকে জানিয়ে 
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আস'। আমি অতিকষ্টে নিজেকে নিবুন্ত করেছিলাম । তার শেষ 
মূহুর্তগুলি শান্তিতে কাটুক-_-এ' ছাড় প্রার্থনা করার মত আমার 
মার কিছু ছিল নাঁ। খুব ধীছব, আন্তরিক মমতার সংগে গুদের 
দু'জনকে ধিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম, গল! আমার ধরে এসেছিল। 
শত্রুর হাত তাদেব ছেড়ে আসতে হলো । কান্না ভেজানো গলায় 
চীৎকার করে তারা বলেছিলেন বন্ধদেব মধ্যে মৃত্যু তাদের কামা । 
কিন্তু আমাদের কর্তবা হলো তাদের জীবনের জন্য শেষ পর্যন্ত 
যুদ্ধ কবে যাঁওয়।। বাতিস্তা বাঠিনীর উনিশ জন আহত সৈন্যদের 
সংগে তাবাও সেখানে রইলেন | শক্র সৈন্তদের সেই অবস্থায় যতট। 
সাহায্য করা যেতে পারে তা" করতে কুটি করিনি আমরা । শক্ররা 
৪দেব সংগে ভাল ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু সান্টিয়াগেো নিয়ে যাবার 
আগেই চিলেরাম মারা যান। লিয়াল সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, তাকে 
পাইল দ্ীপে নিবাসিত করা হয়। খুদ্ধ শেষ হওয়া পযন্ত সেখ।নেই 
থ(কতে হয়ে তাকে । আজও তিনি বেঁচে আছন, আমাদের সেই 
ভম়াবহ যদ্ধের স্বাক্ষর সারা দো ধারণ করে। 

বাবুনদের একটা ট্রাকে ব্যারাকের সব জিনিষপত্র উঠিয়ে নিলাম। 
ওয্ধপত্রই বেশি । আহতদেবরও ট্রাকে ওঠান হলো । যারা হাটতে 
পারছেন, তারা আগে রওনা হয়ে গেলেন । আমতা যাত্রা করলাম 
সব শেষে। পাহাড়ের অভ্যন্তবে নিজদের লুকিয়ে থাকার জায়গায় 
তাড়াতাড়ি পৌছতে চাইলাম আনরা। আহতদের স্থানান্রিণত 
করার ব্য।পারে আমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করলেন এনরিক লোপেজ । 
স্থির হলো আহতদের নিয়ে আমি আর আমার সাহায্যকাবীর! 
ওখানে থেকে যাবো, ৰাদবাকীরা চলে যাঁবেন। 

সকালবেলায় আমাদের বিধ্ন গলায় বিদায় জানিয়ে ওর! চলে 
গেলেন। আমার সংগে রইলেন জোয়েল ইগলেসিয়াস, আর ওনেট । 
পথপ্রদর্শক হিসাবে থাকলেন সিনেসিও টরেস। আর থাকলেন 
আহত একুনার ভাইপো ভিলে। একুনা, আহত কাকাকে ছেড়ে তিনি 
যেতে চাইলেন না। 
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'আলমিড1, পেনা এবং এনকালোনা হাটতে প।রছিলেন না। 
স্যানীলকেও হাটতে আমি বারণ করেছিলাম ফুস্ফুসে আঘাত 
পেয়েছেন বলে। ম্যান্ুয়েল একুনা, হারমিস লেভিস্ব1 এবং ম্যাসিও 
হাটতে পারছিলেন । এদের সাহায্য করার জন্য আমার সংগে 
রয়েছেন ভিলে! একুনা, সিনেসিও টরেস, জোয়েল ইগলেসিয়াস এবং 
আলেজাক্দ্রো ওনেট । বেলা পড়ার পর একজন খবর দিয়ে গেল 
যে লোপেজ আসতে পারবেন না মেয়ের অস্থখ বলে, তবে তিনি 
তিনজন লোক দেবেন। কিন্তু তারাও এলো না । 

অবস্থা খুব কঠিন হয়ে উঠলো । এসকালোনার ক্ষত বিষিয়ে 
উঠেছে, স্যানালেরও অবস্থ! সুবিধার নয়। কাছাকাছি রাস্তাঘাট 
পরীক্ষা করে কোন শক্রসৈন্যের হদিস পেলাম না । ঠিক করলাম 
তিন চার কিলোমিটারের মধ্যে কোন বোহিওতে রুগীদের তুলবে । 
এই বোহিওব মালিক চলে গেছে কিন্তু ওখানে কিছু মুরগীর বাচ্চা 
আছে। 

হ্যামকে করে রোগীদের বয়ে নেবার ব্যবস্থা হলো । স্থানীয় 
কিছু লোকের সাহায্য নিলাম। পরদিন ভোরবেলা খাওয়াদাওয়া 
সেরে আমরা স্থান ত্যাগ করলাম। উঠলাম ইজরাইল নামে এক 
জন চাষীর বাড়ীতে ডেল্‌ ইনডিও নামে পাহাড়ী নদীটির তীরে। 
উচু নীচু প্রস্তর সমন্বিত পথে আহত মানুষ কাধে নিয়ে চলাফের 
কর। অত্যন্ত কঠিন তবু আমরা তা করতে পেরেছিলাম । 

জৌয়েল ইগলেশিয়াস এবং একুনা জানালেন যে ওরা কতকগুলি 
লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। মনে হলো একাস্ত অস্থুবিধা- 
জনক পরিস্থিতিতে আমাদের পড়তে হবে। এমনভাবে এগিয়ে গেলাম 
যাতে বোহিও থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সংগ্রাম চালাতে পাঁরি। 
আরও এগিজ্য় গিয়ে কতকগুলি লোকের অসংলগ্ন কথাবার্তী কানে 
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এলো । তিলো এবং কোয়েলের সহায়তায় আমার টমিগান প্রস্তুত 
করে আমরা আচম্বিতে শত্রুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম । দেখি 
লোকগুলি হলেন আগের দিনের যুদ্ধবন্দী, ফিদেল যাঁদের যুক্ত কবে 
দিয়েছেন । ও র1! বনের মধ্য থেকে ফেরবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। 
একজন বয়স্ক করপোরাল আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। ওদের 
ফেরবার পথ দেখিয়ে দিলাম আর সংগে সংগে সাবধান করে দিলাম 
যে সিয়েরা মেস্ক্রো হলো আমাদের শাসনাধীন, ওর যদি আবাব 
এখানে ফিরে আসেন তাহলে আর ওদেব কথ! থাকবে না। ওরা 
মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেও ওদের চলে যাবার পব সে 
জায়গা ছেড়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানেব কাজ বলে মনে হলো । 

রাতটা বোহিওতে কাটিয়ে সকালেই গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন 
করলাম। বাড়ীর মালিককে বলে দিলাম আমাদের খানিকটা! 
মুরগীব ম্প্‌ পাঠিয়ে দিতে । সাঁবাদিন ওদের জন্য অপেক্ষা কবেও 
দেখলাম ওরা এলো না । পরে শুনলাম ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
এবং পরেব দিন শক্রসৈন্য ওদের গাইড হিসানে ব্যবহার করে 
আমাদের আগের দিনের আস্তান। খুঁজে বের করেছে। 

রাত্রে সিনেসিও এলো! তিনজন ভলান্টিয়ারকে সঙ্ষে করে ৷ লোক 
গুলির সাহায্যে রোগীদের স্থানান্তরিত করা সম্ভব হলো পাহাড়ের 
অন্তপাশে নিরাপদ অঞ্চলে । পরদিন সকালবেলা যাত্রা করলাম 
আবার । রুগীদের কাধে করে এগিয়ে যাওয়া ভয়ানক পরিশ্রম 
সাধ্য, পনের মিনিট পর পর আমরা ভার বদল করতে লাগলাম । 
আলমিডা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছিলেন। 
যাত্রাস্থল থেকে পার্রোর বাড়ীর দূরত্ব মাত্র চার কিলোমিটার, সেই 
পথটুকু পেরোঁতেই আমাদের লাগলো বারে ঘণ্টা । 

পেলাডেরেো নদীর তীরে ডেভিড নামে একজন ওভারশীয়ারের 
বাড়ী। তিনি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তার কাছাকাছি 
একটি নিরাপদ অঞ্চলে আস্তান। তৈরী করলাম । ডেভিভ কাজের 
জন) সা্টিয়াগৌ যেতেন, আমাদের অন্য ওষুধ আর অন্তান্য জিনিষপত্র 
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কিনে নিয়ে আসতেন । সারা জুন মাসটাই রোগীদের সেৰা করে 
এবং ছোট একটি গেরিলা দল তৈরী করতে কেটে গেল আমাদের | 
ডেভিডের মাধ্যমে বাইরের খবর পাচ্ছিলাম আর পামেড। টেমারে। 
নামে একজন স্থানীয় চাষীও নানাভাবে আমাদের সাহায্য 
করছিলেন। 

ওদিকে সিনেসিও ব্রমশঃই নিজের দৈহিক শক্তি হারিয়ে 
ফেলছিলেন । দলের অর্থে মপান সুরু করলেন তিশি। নিজের 
কর্তব্যেও তিনি অবহেল! করতে লাগলেন, আবার এগারজন নিরস্ 
নতুন প্রিক্রুটকে নিয়ে এলেন। নিরন্তর লোকদের দলে নিতে 
আমাদের অনিচ্ছা কিন্তু এই লোকগুলি অবস্থার সঙ্গে সব বকমে 
মানিয়ে চলতে লাগলো । কৃষকরাও প্রায় নতুন নতুন লোক শিয়ে 
আসা লাগ/লা দলভুক্ত করার জন্য । আমাদের জনবল হলো 
প্রায় চল্সিশ জনের মতো! । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দলহ্যাগণ্ড চলছিল 
অবিরাম ' কেউ আমাদের সম্মতি শিয়েই সবে যাচ্ছিল আবার কেউ 
কেউ পালিয়ে যাচ্ছিল। তাই দশুলর শক্তি পচিশ-ত্রিঃশর মধোই 
ওঠ নামা করছিল । 

এই সময় শ্ুয়োঞনায় ওধুধের অভ।বে আমাকে আবার এযাজ ম1 
আক্রমণ করলো এব, আমার অবস্থা হয়ে উঠলো অন্যান্ত অচল 
রোগীদের মতই । ওখানকার শুকনো ক্লারিন-পাতার ধোয়! টেনে 
একটু সুস্থ বেধ করলাম। সান্টিয়াগে থেকে শেষ পরধপ্ত ওষুধ 
আনা সম্তব হলো। ওখান থেকে রওনা হতে দিনকয়েক দেরি 
হলে আমাদের । এল্‌ উডেরোর যুহদ্ধর পর সে সব অস্ত্রশস্থ 
অকর্মন্য হয়ে গেছে বলে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলি 
খুঁজে নিয়ে এলাম । এতেই আপাততঃ কাজ চালাতে হবে| 

১৪ শে জুন রওন। হবার দিন ধাধ করলাম, দলে তখন ছিল 
ছাঁবিবশ জন লোক । এডভান্স গা হিসাবে পাঠানো হলো ভিলো 
একুনাকে । জেনারেল ্টাফৈর ভার নিতে হলো আমার । কারণ 
আলিডাবুপথে হীটাটাই যথেষ্ট, ম্যাঁসিও আর পেনীর নেতৃত্বে আর 
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দু'টি ছোট ছোট স্কোয়াড তৈরী করা হলো । তবু ২৪শে তারিখে 
রওনা হওয়া গেল না। খবর পেলাম একজন গার্ড আসছে কিছু 
ওষুধপত্র আর খাবারদাবার নিয়ে। তার অন্য অপেক্ষা করতে 
হলো । ডেভিডও নিয়ে এলেন অনেক জিনিষপত্র টেমার। 
আনলেন আরও চার জন লোক। তাদের মধো একজন হলেন ফেলিক্স 
মেগ্ডেজা, ভার সংগে ছিল একটি রাইফেল । ওরা আসার পর 
দলের জনসংখ্যা হলো ছত্রিশ জন, পরদিন তিনজন চলে গেল, কিন্তু 
নতুন আমদানী হলো ছু'জন, মোট পয়ত্রিশ জন। পেল! ডেরোর 
চঢাই ভেঙে আস্তে আস্তে এগ্তাতে লাগলাম আমরা । 

রেডিওতে খবর পেলাম সারা দ্বীপ জুড গোলমাল সরু হয়েছে। 
লা জুলাই খনব পেলাম ফ্রাঙ্ক পেইমেব য় জোস পেইস অন্যান্য 
স্ককমীদের সংগ সান্টিয়াগোধ গোলমালে নিহত হয়েছেন । এদিকে 
পথশ্রামে ক্লান্ত হয়ে দালর কধেকজন ছুটি চাইদুনন ' লা বোটেলা 
পাহাড়ের পাদদেশে বেনিনো দোবাৰ বাডীছে এলাম আমরা। 
ব্নিতো কিছু খাবার দিয়ে আপ্যাযিত কবলেন আানাদের । ওখানে 
ছোটখ7ট। দলটিকে জুড়ী বধ জানালাম যে সাননে দিপদ আসছে, 
হয়তে। অনেক দিনই বিনা খাবাঁবে কাটাতে হবে আমাদের | মদি 
কাঁরও এই অবস্থায় এগিয়ে যাবাঁব ইচ্ছা না থাকে এখানেই তাদের 
আভিপ্রায় জানাতে পাবেন । কয়েকজন পবিক্কানভাবে তা জানিয়ে 
দল থেকে বিদায় নিলেন! 

দলে এখন মোট আটাশজন লোক কিন্তু পত্দিনই আবার ছু'জন 
প্রাক্তন সৈনিক এসে যৌগ দিলেন আমাদের সাগে। নিকোলাস 
এরিষ্রিডেস্‌ গুয়েরা তাদেব নিয়ে এলেন । তিকোলাস খুব উৎসাহী 
কমী, এর পরে তিনি দলের নান! কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন । মার্চের সময় নতুন লোকদের যথাসম্তব তালিম দিতে 
লাগলাম । প্ীক্তন সৈনিক ছ'টি ভাদের শেখাতে লাগলেন কেমন 
করে রাইফেল ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ওরা দুজন পথশ্রমের 
ক্লান্তি সইতে না! পেরে আবার দল ছেড়ে চলে গেলেন, পরে অবস্ত 
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ওদের একজন--গিলবার্ডো ক্যাপট ফিরে এসেছিলেন এবং পিনে! 
ডেল আগুয়ার যুদ্ধে বীরের মত আত্মবিসর্জন দেন । 

একজন স্থানীয় কৃষক-_টুটো৷ আলমিডা আমাদের পথ দেখিয়ে 
ল1 নেভাভার দ্দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন, ওখান থেকে আমর! এল্‌ 
টারকুইনে পেরিয়ে ফিদেলের সংগে যোগ দেবো । আর একটু 
এগোনোর পর হঠাৎ দেখতে পেলাম ছু'জন কৃষক আমাদের দেখতে 
পেয়েই পালিয়ে যাচ্ছে । ওদের পেছনে পেছনে ছুটে আমরা ওদের 
ধরে ফেললাম, দেখা! গেল ওর! ছু'জনেই নিগ্রো। মেয়ে- নামেব শেষ 
শব্দ হলো মোয়া । ওরা হলেন এ্যাড ভেন্টিস্ট, হিংসায় বিশ্বাস না 
করলেও সেই সময় থেকে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ও রা আমাদের নানাভাবে 
সাহায্য করেছিলেন । 

মালভাদে পৌছে দেখতে পেলাম ওখানে শক্রসৈন্যের অস্তিত্ 
রয়েছে। সুতরাং পথ পরিৰত্তন করে অপেক্ষাকৃত জংগলাকীর্ণ রাস্তা 
ধবে এল্‌ টারকুইনোর দিকে চলতে লাগলাম । রেডিয়োতে শুনলাম 
এসত্রাদা পালমাতে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে এবং রাউল কাস্ত্রো ভয়ংকর 
রকম আহত হয়েছেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না, তখন আমর! 
এসব খবরে বিশ্বাম না কবতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু যত- 
তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিদেলের সংগে মিলিত হবার জন্য আমর! 
একরকম ছুটতে লাগলাম । সারারাত হাটলাম, অল্পসময়ের জন্যে 
বিশ্রাম নিলাম নিঃসংগ একজন কৃষকের ঘরে, নাম এল ভিজ 
কেইনো । তিনি আমাদেব সঠিক পথের নির্দেশ দিলেন, সে পথ 
ধরেই চলতে লাগলাম । সিনেসিও তখন বলতে গেলে পুরোপুরি 
বদলে গেছেন, দল ছাড়াব জন্য ডন্মুখ। একদিন গার্ডের কাজ 
করছিলেন কুয়েভো নামে একজন নতুন লোক, হাতে ছিল রেমিংটন 
রাইফেল । সিনেসিও আর একটি রাইফেল নিয়ে তার সংগে যোগ 
দিলেন। খবর পেয়েই সেদিকে ছুটলাম, কিন্তু আমরা যাবাব আগেই 
অস্ত্রগুলি নিয়ে ও রা ছু'জন সরে পড়েছেন। কান্দারেস আর ইজরেইল 
পার্দোকে পাঠান হলে তাদের খোজে, ও'দের চেয়ে অন্ত্রগুলির দাম 


৮৩৬ 


আমাদের কাছে অনেক বেশি । কিন্তু ওদের পাওয়া গেল না। 

দলের নৈতিক বল রক্ষা কর! খুবই কঠিন হয়ে উঠছিল। অস্ত্রের 
অভাব, বিপ্লবের নেতার অনুপস্থিতি, আমার্দের অনভিজ্ঞতা আর 
স্থানীয় কৃষকদের মুখে শক্রর কীতিকাহিনীর লোমহর্ষক বিবরণ 
আমাদের বিভ্রান্ত আর বিব্রত করে তুলছিল। শহর থেকে আগত 
নতুন রিক্রুটর! সিয়েরার হাঁজারে। কাঠিন্যকে সহা করতে পারছিল 
না, গেরিলার নিয়মনীতি তারা মানছিল ন।, আমাদের ছোট দলের 
মধ্যে বিশৃঙ্খলার অস্ত ছিল না। 

কঠিন পথে কিছুক্ষণ পা চালিয়ে আমর! এল্‌ টারকুইনোর 
পশ্চিম তটে পালমা মোচায় এসে পৌছলাম। গুয়াজিরোর। 
আমাদের ভালভাৰেই অভ্যর্থনা! জানালেন এরং আমি প্রতিদানে 
তাদের অগ্ুখবিস্থখের চিকিৎস। করলাম। পালম। মোচ1 এবং এল 
ইনফিয়ার্ণো আমাদের পরিচিত জায়গা । তাবিখ হলো"১৫ই জুন। 
স্থানীয় একজন কৃষকের কাছে শুনলাম লালো সাডিনাস কাছেই 
একটি গোপন ঘাটি বানিয়েছেন। উনি এ অঞ্চলের লোক, ভয় 
করছেন শত্রর। ওর বাড়ীর ওপর আক্রমণ চালাবে । পরদিন লালোর 
সংগে দেখা হলে! । লালে জানালেন যে তার ওপর নির্দেশ দেওয়। 
আছে যে এখানে সান্সেজ মস্কুইরোব অধীনে শত্রসৈম্তা এলে তাদের 
ওপর তীন্ষ নজর রাখার জন্ত ॥ আরও শুনলাম সান্সেজ মন্কুইবে। 
এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ফিদেলের রাখা সৈম্তদের প্রায় 
ঘিরে রয়েছেন । 

সৈম্যদের চলাফেরার নিদর্শন পেলাম আমরা । কয়েকদিন 
আগেই চোখে পড়েছে শক্রদের নিমিত পরিখা, যেখানে আগের রাত 
কাটিয়েছে তারা । সানসেজ মস্কুইরো সম্পর্কে আমাদের কোন ভূল 
ধারণা ছিল না, সিয়েরার এই অঞ্চলে তিনি ত্রাসের স্য্টি করেছেন। 
সামান্য লেফটানেন্ট থেকে উন্নীত হয়ে তিনি হয়েছেন কর্ণেল, সিয়েরা 
মেস্ত্রোর় আমাদের সংগে মোকাবিলা করতে তিনি বদ্ধপরিকর । 
আমাদেরও শক্তি ৰেড়েছে কিন্তু এমন ছৃদধর্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে 
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হলে শুধু সাহস নয়, সতর্কতীও দরকার । তাই আরও বেশি সতর্ক 
হয়ে চলতে লাগলাম আমর। | 

দলের সংগে মিলিত হতে পেরে ভারী উল্লনিত বোধ করলাম। 
দেখলাম শৃঙ্খলা, নৈতিক শক্তি, দলগত শক্তি আর নতুন অস্ত্রশস্ত্র 
সবই বেড়ে গেছে । আমাদের গুণগত পরিবর্তনও হয়েছে । একটি 
মুক্ত অঞ্চল তৈরী হয়েছে সিয়েরায়। আগের মত সতর্কতার দরকার 
নেই, রাতে পরস্পরের সংগে কথাবাতীা বলতে পারি, অন্যের 
হ্যামকের কাছে গিয়ে দাড়াতে পারি । গ্রামের সংগে খানিকটা 
সম্পর্ক স্থাপনের নিদেশও আমাদের লোকদের দেওয়। হয়েছে । 

কিউবায় তখন ছু'টি নাম বেশি করে শোনা যাচ্ছে । ফেলিপ 
পেজনস এবং রাউল সিবাস । ছু'জানের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ব । রাউল তার 
ভাইয়ের নাম ভাঙিযে খাক্ফেন। ভাই এডি সিবাস কিউবায় একটি 
নতুন যুগের আঙ্টা, ভাইয়ের কোন মহৎ গুপণই বাউলের মধো বর্তায়নি। 
রা্ল এখন অর্থোডক্স পাটির নেতা । হিনি সিখেরায় এসেছেন, 
সফর শেষ করে শহরে ফিরে যেতেই তিনি উন্মখ । ফেলিপ একজন 
অর্থনীতিভ্ত, সংলোক বলেও তার সুনাম আছে। তিনি ন্যাশানাল 
ব্যাস্কের প্রেসিডেউ ছিলেন বাতিস্তার ক্ষনতা গ্রহণের পর তিনি 
প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দেন। ভিনি চান দিয়েরায় এসে সমস্ত 
ব্যাপারটার ওপর কতৃত্ব চালাতে । 

আমাদের হাতে বোঁশ সময় ছিল না তবু ফিদেল আমাকে জানালেন 
যে তার ঘোষণাকে তিনি পুরোপুরি আদর্শগত ঘোবণ। হিসাবে প্রচার 
করতে চান। ফিদেল যে ফতোয়া তৈরী করলেন ১৯৭ সালের 
১২ই জুলাই তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো । আমাদের পক্ষে 
অবশ্যই এর জন্য সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই । গেরিলাদের 
প্রাথমিক কর্ভবা হলো যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রপক্ষকে পরাজিত করা | তখন 
আমার নেতৃত্বে একটি নতুন দলেগ স্থঙ্টি কগা হয়েছে। আমাকে 
ক্যাপ্টেন বানানে! হয়েছে । আরও কাজনের পদোন্নতি ঘটেছে। 
র্যযামিরে! ভালদিস্‌ ক্যাপ্টেন, চিরো রেডোক্ডোও ক্যাপ্টেন হয়েছেন । 
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কাললসকে (ফ্রাঙ্ক পেইসের ডাক নাম, তিনি জীবনের শেষ 
দিনগুলি তখন অতিবাহিত করছেন ) অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ 
জানিয়ে আমরা একটি চিঠি লিখলাম। গেরিলাদের মধ্যে ধার! নাম 
সই কবতে পারেন, সকলেই তাঁতে স্বাক্ষর দ্রিলেন। আমার যখন 
সই করার পাল! এলো, ফিদেল ঠাণ্ডা গলায় আদেশ দিলেন, 
নামে পাশে লেখো! “মেজর” । অদ্ভুতভাবে মেজর বনে গেলাম, 
আর গেবিলা বাহিনীর দ্বিতীয় কলামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলাম, পরে 
এই কলাম অবশ্য চতুখ কলামে বপান্তরি 5 হয়েছিল। 

এই অসাধাবণ সম্মানে নিজেকে পুথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গবিত 
মানুষ বলে মনে হচ্ছিণশ। আমাৰ পদের নিদর্শন হলো! একটি ছোট 
তাবক1--তাই আমার হাতে তুলে দিলেন সিলিয়া আর উপহার 
স্ববূপ দিলেন একটি হাতঘভি, য1 ম্যানজানি,লা থেকে সংগ্রহ করে 
আনা হখেছিল। মেজব হিসাবে আমাব প্রথম কাঁজ হলো সানসেজ 
মস্কুষক্গোকে ঘিবে ফেলা কিন্তু বণমাহশটা তার আগেহ ওই অঞ্চল 
ছে পালিয়েছে । 

যে আখা-ন্ব।খীন জীবশ আমর। গ্াটাচ্ছি এই নতুন অঞ্চলে, তাৰ 
জন্যই আমাদের কিছু কব! উচিত ' এল্‌ হোমদ্রিতোব দিকেই আমরা 
৩খন এগো।চ্ছি, গটাই আমাদেন নতুন কমক্ষেত্র। 

আলম '*৬শে জুলাই দিবল' উদযাপনের জন্ত আমণা গ্রস্ত 
হচ্ছিণাম এই ব্য।পাবে ব্যবস্থা নেবার জন্য ফিদেল আমাকে যথেষ্ট 
স্বাধীনতা। দিষেছিলেন। সজিয়ো ডেল ভেল তখন দলের নতুন 
ডালশাখ সিষেরাব অবস্থা অন্ুযাধী তাকে এ অঞ্চলে ডাক্তারী 
কবার 'শনুমতি দেওয়া হয়েছিল। 

শজেদেন অস্তিত্ব ঘোষণার জন্থই অবশ্ঠী আমাদেঘ্ একট। কিছু 
কব! দর্গকার কিন্তু আমাদেব শহরের অংশ তখন প্রচণ্ড একটা ধাকা! 
খেষেছে। নুন ফ্রন্ট খোলার জন্য যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংবক্ষিত রাখ। 
হয়েছিল সেগুলি পুলিশের হাতে পড়েছে, অনেক সাহসী কর্মীকে 
তার! গ্রেপ্তার করেছে, তার মধ্যে বয়েছেন ফষ্তিনো পিরেজ। 
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সুতরাং গেরিল! বাহিনীকে শক্তিশালী ও ব্যাপক করার জন্য সিয়ের! 
মেক্সোকে আরও সুরক্ষিত করাটাকেই আঙ্রা কর্তব্য বলে মনে 
করলাম । | 

একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সহকর্মীকে আমরা এ'সময় হারালাম। 
তিনি হলেন লেফটেনান্ট ম্যাসিও। একট বিশেষ কাজে তিনি 
সার্টিয়াগো গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানকার যুদ্ধে তিনি মারা যান । 

আর ক'টি পদোনতির সংবাদ ছিল। উইলিয়াম রোডিগুয়েজ 
হলেন লেফটেনান্ট, রাউল কাস্তে! মারকেডারও তাই | আমাদের 
পরিকল্পন। হলো রাত্রিবেলা এসত্রাদা পালমা! আক্রমণ এবং তারপর 
তার কাছাকাছি গ্রাম ইয়ার! এবং ভেগুইটাসে অবস্থিত গ্যারিসন- 
গুলি দখল করে নেওয়। এবং সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে আস।। 
এইভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে একই আক্রমণে তিনটি 
ব্যারাক দখল করা। ফিদেল তখন সিয়েরার অন্ত প্রান্তে চলে 
গেছেন নিজের দলবল নিয়ে, তার কাছে সংক্ষেপে আমাদের 
পরিকল্পনার কথা জানালাম | কোন জবাব পেলাম ন। কিন্তু ২৭শে 
জুলাই শুনতে পেলাম সরকারী ভ'বে ঘোষণা, কর! হয়েছে যে ২০০ 
জন লোক নিয়ে রাউল কাস্ত্রো এসত্রাদা পাঁলমা আক্রমণ করেছেন | 
গ্রকৃত ঘটনা হলে। আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন গুইলামে। গাপিয়। 
কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে, আসলে কৌন যুদ্ধ সেখানে হয়নি, ক।রণ 
ব্যারাকবাসীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন । পরদিন বাতিস্তা 
বাহিনী আমাদের গেরিলাদের তাঁড়। করলো, আমাদের তখন সংহত 
সংগঠন ছিল ন। বলেই 'একজন গেরিলা সান লোরেপ্কের কাছাকাছি 
কুন ক্বভর্ছিজেন এবং শক্রদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন । খবরটা! 
শুনেই স্থির করলাম অন্ত কোন ব্যারাক আমাদের আক্রমণ করা 
দরকার এবং যুদ্ধের আবহাওয়া বজায় রাখা দরকার । 

৩০শে জুলাই লালে৷ সাডিনাস তার একজন পুরানো! বন্ধুর সংগে 
যোগাযোগ করলেন। ভদ্রলোক খনি অঞ্চলে ব্যবসা করেন, নামে 
আরমাণ অলিভার । ক্যালিফোনিয়া অঞ্চলে তার সঙ্গে এবং জর্জ 
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আঁবিচের সংগে আলোচনা হলো আমাদের । ওদের জানালাম 
যে আমাদের উদ্দেশ মাইনাস এবং বুইচিতে! আক্রমণ কর1। 
অপর্িচিতদের কাঁছে গোপন উদ্দেশ্য ফাস কর! ঠিক নয়, কিন্তু লালো 
সাঙিনাঁস এদের বিশ্বাম করতেন । 

আরমাণ্ডে। অলিভার জানালেন যে ক্যাসিলাঁস্‌ এ অঞ্চলে আসেন 
প্রতি রবিবার, ওখানে তার একজন প্রেমিকা আছেন। অ্ুতরাং 
তাড়াতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে ক্য।(সিলাস্কে বন্দী করার এই স্থুযোগ 
হারাতে চাইলাম না। অলিভার বললেন উনি আমাদের জন্য ট্রাকের 
ব্যবস্থা করবেন। পরদিন অপরাহু ছটাঁর সময় যাত্রা করলাম। 
সিয়েরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্যান্য জিনিষপত্র রেখে দিয়ে 
কেবলমাত্র সমরাস্ত্র নিয়ে রওনা হলাম । অনেকক্ষণ ধরে হাটতে 
হলে! আমাদের | কমরেড সার্টিএস্টেবাসের বাড়ী পৌছালে ভিনি 
আমাদের একটি ট্রাক দ্রলেন | আরমাঁণ্ডো যে ছুটি ট্রাক পাঠালেন, 
সেগুলিও পাওয়া গেল। পুর! বাহিনীকে ট্রাকে ওঠান হলো । তিন 
ঘণ্টার মধ্যে পৌছলাম মাইনাস গ্রামে | সৈগ্ভরা সেখানে বিশ্রাম 
নিচ্ছিলেন, ন্ুতবাং আসল কাঁজ হলে। লক্ষ্য রাখা যে ওদের কেউই 
বুইচিতোর দিকে রওন। না হয়। পেছনের স্ষোয়াডকে ভিলো৷ একুনার 
নেতৃত্বে এখানে রাখা হলে, আমরা বুইচিস্কোর দিকে রওনা হলাম | 

গ্রামে প্রবেশের মুখে কয়লাবাহী একটি ট্রাককে থামান হলো । 
আমাদের একজন লোককে পাঠালাম সেই ট্রাকে । তিনি দেখলেন 
বুইচিতোর প্রবেশপথে যে গার্ডপোষ্ট মাছে সেখানে কেউ পাহার। ' 
দিচ্ছে কিনা । কিন্তু কেউ সেখানে নেই, পাহারাদারর। নিশ্চিস্ত 
আরামে ঘুমোচ্ছে। 

আমাদের পরিকল্পনা সোজাস্থজি। ০। মী সাডিনাস্‌ ব্যারাকের 
পশ্চিমদিক আক্রমণ করবেন, র্যামিরো এবং তার প্লেটুন ব্যারাক 
অবরোধ করবেন, চিরে। তার দল নিয়ে আক্রঙ্গণ চালাবেন সামনের 
দিক থেকে, আরমাণ্ডো অলিভার একটি গাড়ীতে করে ব্যারাকের 
সামনে এসে গার্ডদের চোখ ধাধিয়ে দেবেন গাড়ীর ফ্লাঁড লাইটের 
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সাহাঁযে । এই স্মযোগে ব্যামিরোর লোকেরা ব্যারাক আক্রমণ 
করবেন, প্রত্যেককে বন্দী করবেন । বোভার স্কোয়াডের ওপর ভার 
দেওয়া হলো রাস্তায় যে কোন গাড়ীকে অবরোধ করার, এবং 
উইলিয়ামকে পাঠান হলো বুইচিতো। এবং সেপ্টাল হাইওয়ের মধ্যবর্তী 
সেতুটিকে উড়িয়ে দেবার জন্য | 

কিন্তু পরিকল্পনাঁটি কাধকরী করা গেল না । অনভিন্ঞ লোকেরা 
পথের হদিস করতে পারলো না। র্যামিরো ত তার প্লেটুনের 
একাংশকে রাতের আধারে হারিয়ে ফেললেন, ভাবা এসে পৌছল 
দেরি করে । গাড়ী মোটেই এলো না। আমাদের লোকগুলিকে 
ঠিক জায়গায় যখন দাড় করাচ্ছিলাম, কয়েকটি কুকুর তারস্বরে 
চিৎকার করতে লাগলো । 

সতর্কভাঁবে এগিয়ে এলাম শেষ লোকটিকে জায়গায় ধ্লাড় 
করিয়ে । ব্যারাকের পাহারাদারও কুকুরের ডাকে উঠে এলো। 
মুখোমুখি হলাম আমরা, মাঝখানে দূরত্ব মাত্র কয়েক মিটার । আমার 
হাতে টউমিগান, তার হাতে গারাণ্ড। ইজরেইল পার্দো ছিলেন 
আমার সংগে । আমি আদেশ করলা'ম-্দাড়াও, -। লোকট। নডে 
উঠলো । আমি লোকটিকে গুলি করার জন্ টি.গার টিপলাম, কিন্তু 
কিছু হলো ন।। ইজরেইল পারদেো! গুলি চালালেন, কিন্তু তার বাইশ 
ক্যালিবার রাইফেলও দেখা গেল অকেজো । আমি জানি না ইজরেইল 
কী ভাবে বেঁচে গেল। শুধু জানি লোকটির গুলিবৃষ্টির মাঝখান 
দিয়ে প্রাণপণে ছুটছিলাম, এমন দৌড় জীবনে আর দ্বিতীয়বার 
দৌড়ইনি। পরের রাস্তার মোড়ে এসে নিজের টমিগানটাকে 
সারিয়ে নিলাম আমি । 

যাহোক, লোকটার গুলির শবটাই সংকেতের কাজ করলো । 
আমাদের সৈন্যরা চারদিক থেকে গুলি চালাতে লাগলো । অল্পক্ষণের 
মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হলো, ওরা আত্মসমর্পণ করলো । ব্যারাকে ছিল 
বারজন গার্ড, ছজন আহত হলো। আমর! হারালাম একজনকে, 
কমরেড পেড়! রিঙের। নামে একজন নতুন রিক্রুট, তার বুকে গুলি 
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লেগেছিল। আর তিনজনের সামান্য আঘাত লেগেছিল। আমরা! 
ব্যারাকগুলি পুড়িয়ে দিলাম কিন্ত তাঁর আগে আমাদের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সব কিছুই ট্রাকে হুলে নিলাম । ট্রাকে উঠে চলে 
মাসার আগে ছু'জনকে বন্দী হিসাবে সংগে নিলাম একজন 
প্যারাকের ডাক্তার, অন্থজন ওরান নামে গুপ্তচর | 

ফেরার পথে আর একট! কাঠের সেহু উড়িয়ে দেওয়া হলো । 
কাজটি করলেন ক্রিস্টিনো নারানঞ্জো নামে একজন খনির শ্রমিকঃ 
তাকে নিয়ে এসেছিলেন আরমাণ্ো। পবে তিনি মেজর হয়েছিলেন । 

আমরা লাস সিবাসে এসে পৌঁছলাম । সেখানে ছোট একটি 
সভা হলে! আমাদের | আঁবিচ পরিবারেব একজন অন্বরোধ 
জানালেন বন্দী ছ'জনকে ছেড়ে দিতে । আমরা জানালাম লোক 
তু'টিকে বন্দী করার একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে স্থানীয় লোকদের ওপর 
কোন দ্মননীতি চালান না হয়। আবিচ তবু জোর করতে লাগলেন, 
মামর। ওদের ছেড়ে দিলাম । সিয়েরর পথে ফেরার সময় মৃত 
সহকর্মীকে কববস্থ করা হলো । মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল কট 
বিমান। যাতে আঙ্গাদের ওরা দেখতে না পায়, সেজন্যই একটি 
দাকানের সামনে থামলাম। 

আলটো-ডি-ক্যালিফোনিয়ায় !পৌছে ট্রাকগুলি ছেড়ে দিলাম, 
সগ্ভ-পাওয়া অস্ত্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া 
হলো। যুদ্ধে আমার ভূমিকা সবচেয়ে কম এবং সাধারণ হওয়া 
সত্বেও আমি নিলাম একটি ব্রাউনিং অটোমেটিক। পুরানো 
টমসনটিকে হস্তান্তর করে দিলাম । ধাঁর। বেশি বীরত্ব দেখিয়েছেন, 
ভাল অস্ত্রথলি তাদের দেওয়া হলো । উল্লেখযোগ্যদেব মধ্যে 
ছিলেন, ক্যাপ্টেন রাাঁমিরে। ভালদিস্‌ এবং লেফটানেন্ট রাউল কাস্তে। 


মারকেডার | 
পাহাড়ে প্রবেশ করেই শুনলাম সারা কিউবায় অবরোধ অবস্থা 


ঘোষণা করা হয়েছে এবং লেন্সরশিপ পুনঃপ্রব্তিত হয়েছে । আরও 
শুনলাম, সা্টিয়াগোর রাজপথের ওপর ফ্রাঙ্ক পেইসকে হত্যা কর' 


নিও 


হয়েছে । তাঁর মৃত্যু বিপ্লবের পক্ষে চরম ক্ষতি। সাটিয়াগো, 
হাভান। আর কিউবার ষাচুষ ধর্ঘট পালন করছেন। বাতিস্তার 
গুগ্ডাদের দ্বার! নিম্পন্ন এই বর্বর কাঁজের ফল হিসাবে সারা কিউবার 
মানুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ফ্রাঙ্ক পেইসের মৃত্যুতে হারালাম 
বিপ্লবের একজন একনিষ্ঠ বীর সন্তানকে, কিন্ত এর অনিবার্ষ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সংগ্রামে নতুন নতুন লোকদের অংশগ্রহণের 
মাধ্যমে, আমাদের সংগ্রাম এতে আরও জোরদার হয়ে উঠলে । 

১৯শে আগষ্ট ফিদেলের সংগে আমাদের দেখা হলো । তারপর 
কয়েকদিন ধরে আমরা চলতে লাগলাম । কখনো একসংগে, 
কখনো আলাদ। আলাদ। ভাবে, উদ্দেশ্য সকলে একই সময়ে যাতে 
পিনো ডেল আগুয়ার কাঠের কারখানার কাছে পৌছতে পারি। 
আমাদের কাছে যাখবর এসেছিল তাতে জানতাম ওখানে এখন 
কোন শক্রসৈন্ত নেই, থাকলে ব। ছোট এক গ্যারিসন রয়েছে। 

ফিদেলের পরিকল্পনা হলো যদি কোন ছোট গ্যারিসন ওখানে 
থাকে, তাদের পর্যুদস্ত করা; না থাকলে আমাদের উপস্থিতির কথা 
ঘোষণ। করার পর চিভিয়োকে অঞ্চলের দিকে যাত্রা যেখানে 
বাতিস্ত। বাহিনীর আগমনের জন্য আমর! অপেক্ষা করবো । 

চলার পথে কয়েকটি ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে। প্রথমতঃ ছু'জন 
স্থানীয় গেরিল। দল ছেড়ে চলে গেছেন__নাম মনোলো এবং পোপো 
বিটন। কয়েকঙ্গিন পরে তারা ফিরে এসেছিলেন এবং ফিদেল 
তাদের ক্ষমা করেছিলেন । বিপ্লবের পরেই এই মনোলোর হাতে 
নিহত হয়েছিলেন ক্রিস্টিনো নারানজো । পরে তিনি হত্যা 
করেছিলেন বিপ্লবী গেরিলা পাঁঞ্চেো টেমারোকে, অবশ্য কিছুদিন পরে 
কিছু সংখ্যক কৃষকের হাতে মনালো এবং পোপো ধরা পড়েন এবং 
সার্টিয়াগোতে তাদের গুলি করে হত্যা কর! হয়। 

অপর একজন গেরিল। রবার্তে৷ রোড্রিগয়েজকে আদেশ অমান্তের 
জন্য অস্ত্রহীন করে ফেল! হয়। রবার্তে। এতে অপমানিত বোধ 
করে একজন সহকর্মীর রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করলেন । 


১০] 


ছু'দিন পরে চিরো রেভোগ্ডোর নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনীকে 
পাঠান হলো লাস সিনাস ডি বুইচিতোঁতে এ অঞ্চলে আমাদের 
উপস্থিতি ঘোষণা করার জন্ত | ফেরার সময় তিনি ধরে আনলেন 
এক ব্যক্তিকে, তিনি হলেন লিয়োনার্দো বারো, একজন নামকরা 
প্রতিবিপ্রবী। কয়েকদিন বন্দী থাকার পর বারো আমাদের 
শোনালেন তার মায়ের অন্থস্থতার করুণ কাহিনী । আমি ওকে 
বিশ্বাস করলাম, মুক্তি দিতেও রাজী হলাম সর্তাধীনে। হাভানায় 
পৌছে মাকে দেখে তিনি কোন দূতাবাসে আশ্রঘ নেবেন, যুদ্ধের প্রতি 
অনিচ্ছা! প্রকাশ করবেন এবং বাতিস্ত। সরকারের নিন্দা করবেন। 
এভটায় বারো সম্মত হলেন না, বললেন তার ভায়ের! যেখানে 
সরকারের হয়ে যুদ্ধ করছেন, সেই সরকারকে নিন্দা করা হবে 
নীতিবিরোধী কাজ। অবশ্য দূতাবাসে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করতে তিনি সম্মত হলেন। চারজন রক্ষীকে দিয়ে তাকে 
পাঠান হলো। তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হলো যে বারো যাতে 
পথে কারও সংগে কথাবার্তা না চ(লাতে পারেন, আমাদের ক্যাম্পের 
কথা কাউকে না বলতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে । তার। 
যাবে বায়ামোর সীমানা পর্যন্ত, ওখানে বারোকে ছেড়ে দিয়ে আবার 
ফিরে আসবে । 

কিস্ত লোকগুলি আদেশ পালন কৃ:নি। রাস্তায় অনেক লোক 
তাদের দেখতে পেয়েছে এমন কি তারা একটি সভায়ও যোগ 
দিয়েছে । ৰায়ামে। পর্ষস্ত গেছে একটি জীপে, রাস্তায় বাতিস্তা 
বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে এবং ওর। তাদেষ হত্যা করেছে। বারো 
শিজে লাস সিনাস ডি বুইচিতোতে জাকিজ্ধে বসেছেন, সানচেজ 
মস্কুয়েরোর সংগে যোগাষোগ করেছেন এবং আমাদের দলের সংগে 
সংপ্লিষ্ট কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন। আমার 
সামান্য ভুলে কিউবার অনেকগুলি মানুষকে মাশুল গুণতে হলো । 

অবশ্ঠ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে বারো ধরা পডেন এবং তার 
ফাসী হয়ে ধায়। 


৫ 


এই ঘটনার পরেই আমর। সান পাওলো ডি ইয়ায়োতে 
পৌছলাম। স্থানীয় লোকেরা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন । 
একজন ব্যবসায়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য কট ট্রাকের ব্যবস্থা 
করলেন । ওখাঁনে কোন শক্রসৈম্য তখন ছিল না । এই সময় জোস্‌ 
মোটাস্‌ ফিদেলের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে মিয়ামিতে চলে 
গেলেন । সোটাস্‌ কিছুতেই জঙ্ষলের জীবনে অভ্যস্ত হতে পারছিলেন 
না, দলের লোকেরাও তাকে পছন্দ করতো না তার অত্যাচারী 
স্বভাবের জন্য৷ 

১০ই সেপ্টেম্বর পিনো ডেল আগ্ুয়াতে পৌছলাম। জনপদটি 
সিয়ের। মেস্োর একটি জংগলের মাঝখানে একটি কাঠের গুদামকে 
কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । ওখানে কিছু শ্রমিক ছিলেন, শকসৈল্ক 
একজনও ছিলেন না। জাহ্কগাটি দখল করণে নিলাম আমবা এবং 
ফিদেল স্থানীয় লোকদের কাছে নিজের পবিচয় জানালেন এই ভেবে 
যে ওদের কেউ না কেউ খবরট! শত্রুদের কাণে তুলে দেবে 

ফিদেলের নিজেব দলকে নিয়ে তিনি গকাশ্টভাবেই সাট্টিয়াগোর 
দিকে এগিয়ে গেলেন আব আমরা অ।গ্রগোপণ কবে শক্রণ আগমনের 
প্রতীক্ষা করতে লাগলাম । এমনভাবে নিতেদেখ লোকদের ছড়িয়ে 
দিলান যে যাতে শব্রর ট্রাক যেদিক থেক আনম্ুক না কেন, 
আমাদের নজরে পড়বে । ইয়াও থেকে ভাদ্র রাস্তাৰ ওপরও নজর 
রাখলাম, পিনো ডেল আগুয়। থেকে মেস্সোর দিকে যে পায়ে-চল।র 
পথ গেছে তার ওপর নজব রাখলাম সমানভাবে যদিও ওটা! ট্রাক 
চলাচল-যোগ্য নয়। পেছনের দিকের একটি রাস্তার ওপর নজব 
রাখার ভার দেওয়া হলো! এমিজিরাসের ওপর । লালো সাঙিনাস 
তার স্কোয়াড নিয়ে জাপাটো অঞ্চলে ঘাটি গাডলেন। সাইবেরিয়ার 
দিক থেকে আগত শত্রর সংগে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রইলেন 
চিরে রেডোণ্ো। 

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম জংগলের মধো একটি পাহাড়ের 
চুড়ার ওপর । ওখান থেকে অনেকদূর পর্যস্ত নজর রাখতে পার্ছিলাম। 


৭৬ 


সাতদিন ওভাবে চুপচাঁপ বসে রইলাম 'আমবা। সাতদিনের দিন 
খবর পেলাম যে, শক্ররা এগিয়ে আসছে । উঁচনীচু জমির এপর দিষে 
ট্রকগুলি প্রচও শব্দ তুলে এগিষে আসছিল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তত 
বইল।ম । সবচেয়ে দনক।বী স্থানে পাখা হলো কাপ্টেস ই্নাসিঞ 
পিবেজেব সেবা গেবিন। খাহিনীকে, তাবাই প্রথম ট্রাকটি থামাবেন। 
কিন্তু শঞ্রর স'গে মোকাবিলাব মাত্র বিশ মিনিট আ?গ প্রবল ধাঁবায 
বৃষ্টি নেমে আমাদেব তিক্িযে দিল। শঞ্গ্লাও বৃষ্টিগ হাত থেকে 
বঁচবাব জন্য ব্যস্ত হাষ পডলো। আক্রমণ শুব করার দায়িত্ব যাব 
ওপবে ন্যস্ত ছিল চিনি টমিগাণ চালালে কিগ্ত খাল কারও গাখে 
লাঁগলে। না। শকুনৈন্যরা ভঘাঁনক চমকে গিষে আজ্কিত হযে 
ট্রাক থেকে ঝাঁশিয পড়ে পাহাডেব চুডাল পেছনে অদৃশ্ঠ হায় গেন, 
হত্যা কবলো আমাদেব একজন সাহসী গেরিল৷ ব্রসিষ্টাকে, তিনি 
ছিলেন দলের করি । 

রাস্তার ফ্ডে টাকে নলায একজন শবসৈন্ত আশ্রষ নিল 
এপং গুলি চালাতে লাগলো । হএক শিশিট গখেহ আমি যুদ্ধক্ষেত্রে 
পৌছলাম। বুঝলাম অনেক লোক প।লিষে যাচ্ছে । অ।দেশ দিলাম 
তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ফিবে আমে এবং লাঙেো সাণ্ডিনাস ও 
এমিঙ্গিবালকে আমাদের সাহ।য্য এগিয়ে মাসতে বললাম । 

টাটিন নামে একজন গেরিনা চিওকাঁর কৰে বললেন -ট্রাকের 
তলায় ও লুকিয়ে বযেছে, চলুন আমা সবে পড়ি। আমি এই 
কাপুকষোচিত চিৎকারে বিবক্ত বোধ করে ওব দিকে এগিয়ে যেতে 
চাইলাম | কিগ্ত বুঝে দেবি হলো না যে এই লাহসেব দাম দিতে 
হবে অনেক বেশি । 

শব্রু”ুদব ট্রাকেব সংখ্যা পঁ।চটি প্রত্যেকটি পসৈম্তাভতি | এন্টনিও 
লোপেজ অ।ক্রমণেব পব ওদিক থেকে কাউকে আসতে দিচ্ছিলেন 
না, তবু একদল শক্রশৈম্ত আমাদের অগ্রগতিতে প্রাণপণে বাধা 
দিচ্ছিল! খানিকক্ষণ পবে লালো এবং এফিজেনশিও আমাদের 
দলের সংগে যোগ দিলেন । ছৃ'ট ট্রাকের লে'ক্জনসহ কিছু সংখ্যক 
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না বিশৃখল ভাবে পালিয়ে গেল, অন্তর্্র সবই পড়ে রইলো। 

_ কমরেড গিলবার্তো কালডেরো এই সময় আমাঁদের কাছে এসে 
পৌছলেন। অন্ত অঞ্চলে শত্রুদের হাতে ধন! পড়েছিলেন তিনি। 
শত্রুরা এখানে তাকে নিয়ে এসেছিল ফিদেলের খাবারে বিষ মিশিয়ে 
দেবার জন্য । গুলির শব্দ শুনেই, অন্যান্য সৈম্তদের সংগে ট্রাক 
থেকে নেমে পড়েন তিনি এবং সবালরি আমাদের কাছে এসে দলের 

ংগে যোগ দেন । 

প্রথম ট্রাকটিকে ঘিরে ফেলার পৰ দেখলাম সেখানে রয়েছে হ'জন 
মৃত এবং একজন আহত সৈনিক । আহত লোকটি তখনও অজ্ঞান 
অবস্থায় যুদ্ধের কসরৎ করছিল। আমাদের একজন সহযোগী এই 
কসরত চিরতরে থামিয়ে দিলেন । এই বর্বরোচিত কাজেব জন্ত ওকে 
সিক্ত তাবায় গালাগালি করছিলাম। ব্রিপলের তলায় আরও 
একজন আহত সৈনিক ছিল, আমার কথাগুলি কানে গেল তার । 
সাহস পেয়ে বেরিয়ে এলে সে এবং প্রার্থনা জানালো তাকে যেন 
হত্যা নাকরি। তার পায়ে আঘাত লেগেছিল । কেউ সামনে 
গেলেই সে চীৎকার করছিল-_-আমাঁকে মেরে না, আমাকে মেরো 
না। বন্দীকে মারতে চে বারণ কবেছেন। যুদ্ধের পর তাকে কাঠের 
কারখানায় নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম | 

অন্য ট্রাকঞ্চলি দখলের জন্য আমাদের ক্ষতির পরিমাণ সামাম্য 
কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র পেলাম অনেক । একটি অটোমেটিক বন্দুক, পাঁচটি 
গাঁরাঁণ্, একটি টিপভ মেসিনগান এবং আর একটি গারাণ্ড যা 
এমিজিরাসের লোকেবা তখন হস্তগত করে ফেলেছে। এমিজিরাস 
এবং ভার দলবল ,ফিদেলের কলামের সংঙ্গে যুক্ত; তাই অন্ত্রের একটা 
ভাগ তিনি দাবী করে বসলেন। কিন্তু ও'র সমস্ত দলটার নেতৃত্ব 
ফিদেল আমাকেই দিয়েছেন আমাদের সাহায্যের জন্তাই | সুতরাং 
তাদের প্রতিবাদকে গ্রান্থ না করে অস্ত্রশুলি নিজের দলের মধ্যে ভাগ 
করে দিলীম আমি। ব্রাউন্ডি পেলেন লোপেজ, গারাগুগুলি 
পেলেন ইগলেশিয়াস, তিরেলস, ওনেট এবং আরও হু*জন। তিনটি 
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ট্রাকই পুড়িয়ে ফেলঙগাম, ওগুল্ি অকেজো! হয়ে গেছে । 

নিজের বাহিনীকে গুছিয়ে নেবার সমক্ব মাথার ওপর কষ্ট! 
বিমান ঘুরে গেল, ছু'চার রাউও গুলি ছু'ডন্েই পালিয়ে গেল 
ও'গুলি। মিনগোলো। এৰং কার্ডেলোকে পাঠালাম ফিদেলের কাছে, 
মোদ্দেযা মার্টিনেজ গেলেন চিরোকে খবর দিতে । 

কাঠের কারখানায় বসে প্রাতরাঁশ খাবার সময় মাথার ওপর 
উড়তে লাগলো বি-২ছ বিমান। "গুলি চলে যাবার পর সাই- 
সেরিয়ার পথে রওনা হসাব সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম সৈম্যভত্তি 
আরও চাঁরিটি ট্রাক এগিয়ে আসছে । কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, 
আমাদের সৈন্তদের অনেকে নিখাপদ অঞ্চলে সরে গেছে । বাতাসে 
গুলি ছুড়লাম ছুবার। সরে যাবার সংকেত, এবং আমরা সরে 
গেলাম । ৃ 

পিনো ডেল আগুয়ার যুদ্ধের পর, গেরিলা বাহিনীর সংগঠনকে 
উন্নত ও সংহত করে তোলার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম। 
উদ্দেশ্য হলো, আমাঙ্গের সামরিক শক্তিকে অধিকতর কার্ধকরী 
করে তোলা । 

লেফটেনাণ্ট লোপেজ যিনি পিনো৷ ডেল আগুয়ার যুদ্ধে নিজেকে 
যোগ্য প্রতিপন্ন করেছিলেন, তার পুরা স্কোয়াডসহ নিয়মরক্ষা 
কমিশনের সভ্য মনোনীত হলেন । এই কমিশনের কাজ তদারকি 
কর! এবং সার্থকতা, সাধারণ নিয়ম|নষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা এবং বিপ্লবী 
নৈতিকতার দিকে সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য রীতি ও কাম্থুন তৈরী 
করা। এই সময়ে কুয়ের্ডো নামে একজন দলত্যাগী, ঘিনি হু'মাস 
আগে রাইফেল নিয়ে সরে পড়েছিলেন, দলের হাতে ধরা পড়লেন 
এবং বিচারে তার ফাঁসী হয়ে গেল। ফাসীর কারণ শুধু দলত্যাগ 
ও রাইফেল ছুরি নর, বিপ্লবের নাম ভাডিয়ে তিনি পাহাড়ী জনগণের 
ওপর অবাধ আধিপত্য চালাচ্ছিলেন, বাতিস্তা বাহিনীর সংগে হয়তো 
তার গোপন যোগাযোগ ছিল । 

জানতে পারলাম ফিদেল চিবিফিরোর ওপর আক্রমণ চালাবার 
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ঁুদানীভোর অঞ্চল পরিক্রেমণ শেষ করেছেন, পেলাডোরার দিকে 
এগিয়ে গ্রিয়ে তার সংগে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমর1। 
এই পেলাডেরাতেই এমন একটি দুঃখজনক ঘটন1 ঘটলো যাতে 
নিয়মরক্ষ! কমিটিকেই লুপ্ত করে দিতে হলে। আমাদেব ৷ এর বিকদ্ধে 
একদল গেবিলা ছিলেন যারা এব করন্থচীকে যেল-তেন-প্রকারেন 
বাধা দিচ্ছিলেন । এমন অবস্থা চলতে দেওয়া স্বাস্থ্যকর নয, 
প্রকটা হেস্তনেস্ত আমাদের কবতেই হবে। পেছনের দালেব কিছু 
গেবিলা হোমন্দ্রিতো বোড্রিগুযেজেব নেতৃত্বে কমিশনের সংগে 
এমন পবিহাসের ব্যাপার ঘটালেন যে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব 
হলে না। দ্বলের মাধ্যে রোঁড়িগুযেঞ্জের এমনিতেই ছুন্শম ছিল, 
কাউকে কোন অপবাধে মৃহ্যদণ্ড দেওয়া হলেই তিনি এগিয়ে এসে 
ঘাতকের ভূমিকাঁষ অবতীর্ণ হতেন । স্ৃতবাঁ, ছু'জন সহকর্মী সমেত 
রোডিগুয়েজকে বন্দী কবা হলো । এব দিন-ছুই পবে জানতে 
পারলাম যে ফিদেল এখন আছেন এল্‌ জাপাটোতে। আমি তাকে 
অশবাদন জানাতে গেলাঙ্গ এবং এসব ব্যাপাব শিষ়ে আলোচন। 
চালাতে লাগলাম । দ“মিনিটও কাটেনি, ব্যামিরো ভালদিস এসে 
খপব দিলেন যে লালো সাডিনাস্‌. একজন সহযোগীর নীভিভংগেব 
ব্যাপাবে কষ্ট হযে তাব মাথার দিকে বিভলবাঁব তাগ করে ভয় 
দেখাচ্ছিলেন কিন্তু গুলি ছুটে যায এনং লোকটি সংগে সংগে মারা 
গিয়েছে । একটুও সময় নষ্ট না কবে ক্যাম্পে ফিরে এসে লালে 
সার্ডিনাসকে অন্তরীন কবলাম। শক্রর অভাব ছিল ন! তাব। ওর! 
একব।ক্যে দাবী জানলেন যে চষ্টপট বিচার করে তার প্রতি 
ফাঁসির হুকুম দেওয়া হোক । 

সাক্ষীসাবুদকে জেপা করতে শুক করলাম। হছ'রকষের মতামত 
পাওয়! গেল,কেউ কেউ বললেন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার অপরাধে 
সাডিপাস অপরাধী, আবার কেউ কেউ জানালেন ঘটনাটা সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছাকৃত হুর্ঘটন। মাত্র। ব/াপারট। আরও জটিল হয়ে দাড়ালো । 
কমরেড সাডি নাস প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা, তয়ানকভাবে নিয়মনিষ্ঠ এবং 
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আত্বোৎসর্গের জন্য সতত উন্মুখ । খাঁর! ফাসীর দাবী জানীচ্ছিলেন 
তাদের অনেকেরই এসব গুণের একাস্ত অভাব । 

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিচার চললো । ফিদেল এলেন বিচার দেখতে । 
তিনি মৃত্যুদণ্ডের একান্ত বিরোধী কিন্তু সব লোকদের সংগে 
আলোচনা! ন। কবে কোন সিদ্ধাস্ত নেবারও পক্ষপাতী নন। সাঁডিনাস 
নিজে সামান্যতম আতংকও না “দখিয়ে জোর গলায় আত্মপক্ষ সংর্থন 
করলেন। আমার বলাব পালা যখন এলো, সাডিনাসকে বাঁচাবার 
জন্য আমি বললাম আমর যুদ্ধে লিপ্ত, অপরাধী যদি কেউ থাকেন 
তিনি হলেন স্বয়ং বাতিস্তা, নিজেদের ভূলক্রটিকে স্বীকার করে নিয়ে 
আমাদেব উচ্ত বাতিস্তার শাস্তিবিধানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ 
করা। কিন্তু এতেও প্রতিবাদীপক্ষ টললেন ন।। 

বাত গভীব হচ্ভিল, মোমবাতি জ্বালিয়ে বিচাৰ প্রব চালাতে 
লাগলাম আমরা | ফিদেল এবার বলতে সুরু করলেন। প্রায় এক ঘণ্ট। 
বক্তৃতা দিলেন তিনি-- আমাদের ভুলব্রটির চুলচের! ব্যাখ্যা করলেন, 
নিয়ননিষ্ঠাব প্রতি আমাদেব সহযোগের অভাবকে ধিক্কার দিলেন, 
প্রতিদিন আমবা যেসব ভুলভ্রান্তি কবছি তার বর্ণনা দিলেন । তিনি 
বললেন, যে সান্ডিনাস যা করে ফেলেছেন তা” হলো নিয়মনিষ্ঠার 
খাতিরেই, ব্যক্তিগত কোন হ্বার্সিদ্ধির জন্য নয়। মোমবাতির স্বল্প 
আলোকে সোজা হয়ে দাড়ান ফিদ্দেলেব ভাবমূত্তিকে অলৌকিক মনে 
হচ্ছিল, তার গলা আবেগে কেঁপে যাচ্ছিল, তার গম্ভীর গলার 
আওয়াজ মন্ত্রের মতে৷ আমাদের অভিভূত করে ফেলছিল। তার 
মতেই শেষ পর্ষস্ত সকলে সায় দিলেন। সেই গটিলতম মুহূর্তে তার 
অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার চরম প্রকাশ প্রত্যক্ষ করলাম আমরা । 

কিন্তু তার বাগ্সিতাও প্রতিপক্ষকে শীরব করতে পারলো না। 
স্থির হলো যে ছু'রকমের শাস্তির ওপর ভোট নেওয়া হবে। এক 
সরাসরি মৃহ্যদণ্ড ছুই সামরিক পদাধিকার লোপ। ভোট গণনা করার 
ভার নিলাম আমি, ইহ-চৈ ও গণ্ডগোল সমানে চলতে লাগলো, কেউ 
কেউ ছু'বার ভোট দিতে লাগলেন। সুতরাং ভোটের ব্যাপারট' 
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আবার সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে ছোট একটা খাতায় মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে 
ও বিপক্ষে ভোট নিয়ে ভোট টুকে নিতে লাগলাম । সকলে দাবা 
করলেন ষে ফলাফল এখনি জানিয়ে দেওয়া হোক । ভোট গুণে দেখা 
গেল উপস্থিত ১৪৬ জন গেরিলার মধ্যে সত্তর জন ভোট নিয়েছেন 
মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে, ছিয়াত্তর জন বিপক্ষে। সাডিনাসের জীবন কোনি 
রকমে রক্ষা পেল। 
কিন্ত ব্যাপারটির এখানেই সমাপ্তি ঘটলো না । পরদিন গ্রতি- 
পক্ষদের একদল জানালেন ষে গেরিল। বাহিনী পরিত্যাগ করে চলে 
যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাব। । এদের দলে সন্দেহজনক চরিত্রের 
কিছু লোক থাকলেও সাল ছেলেও জনকয়েক ছিলেন। আরও 
আশ্চর্য যে শিয়ম-বক্ষা কমিশনের প্রধান এন্টনিও লোপেজ এবং তার 
স্কোয়াডের অনেকে অসন্থষ্ট হয়ে বিপ্লবী বাহিনী ছেড়ে চলে গেলেন। 
আমাদের চিস্কা ও বুদ্ধি ক্রমশই তীক্ষ হয়ে উঠছিল । কৃষিসংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা এবং সাঁমাভিক রীতির বিবর্তনেব প্রয়োজনীয়তা 
বোৌধ করছিলাম আনকেই । কিন্তু এরা ছাড়াও দলে অনেকে ছিলেন 
যঁর। গ্্যাডভেথশন্ব লোভে যোগ দিয়েছিলেন, বিপ্রবীবা সফল 
হলে অনেক অর্থনৈতিক স্থঘোগ-স্থবিধা ভোগ করা যাঁবে- এমন 
বিশ্বাসও তাদের ছিল। মার, তখন পযন্ত, ও বাই দলে ভারী ছিলেন । 
তাদের কেউ কেউ সরে পড়লো । লালো সাডিনাসকে সামরিক 
পদীধিকার থেকে বিচাত করা হলোঃ ভবিষ্যতে যুদ্ধে তিনি যোগ 
দেবেন একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে । সাঁডিনাসেব বদলে ফিদেল 
আমাকে দিলেন তার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গেরিলাঁকে-_ক্যামিলো 
পিয়েনফুগোস। আমাদের প্রাডতান্স গার্ডের ক্যাপ্টেন হলেন 
ক্যামিলো । 
আরও একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ আমাদের তখনি করতে 
হবে। একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বিপ্লবীদের প্রতিনিধি হিসাবে 
পরিচয় দিয়ে সিয়েরার বিভিন্ন অঞ্চলে অবাধ রাহাজানি চালিয়ে 
যাচ্ছিল। নানারকম অপরাধ করছিল ওরা । ওদের শায়েস্তা কর! 
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দরকার। আমাদের কলামে যোগ দিয়ে ক্যামিলোর প্রথম কাঁজ 
হলো এ'নমব অবাঞ্চিত লোকদের পাকড়ানে। এবং তাদের শাস্তি- 
বিধানের বাবস্থা করা। 

তখন সিয়েরার অনেক"ানি অঞ্চল জুড়ে আমবা মুক্ত অঞ্চল তৈরী 
কবতে পেবেছি কিন্ত আমাদের শাসন ব্যবস্থা জোবালো হয়ে ওঠেনি 
এবং বিপ্লবের নাম দিয়ে এসব গুণ্চাঁবা নিবিবাদে অত্যাচার এবং 
নানা ধরণের অপবাধ করে যাচ্ছিল । সিয়েবাব বাজনৈতিক অবস্থাও 
ছিল অত্যন্ত টালমাটাল, জনগদ্ণর রাজনৈতিক অধিকাব সম্পর্কে 
বোধশক্তি জেগে গঠেনি, উপরন্ত আশে পাশে শক্রসৈন্তের উপস্থিতির 
আতংক তাদেব নিত্যনিয়ত শংকিত করে তুলেছিল । 

শত্রব'ও নিজেদের শক্তি সংহত করছিল । এমন সম্ভাবনা দেখা 
যাচ্ছিল যে সিষেবার ওপব তাবা বাপক অভিযান ছালাতে প্রস্তুত 
হচ্ছে। এ+অঞ্চলের জনগণের ভীতিব তাই প্রকৃষ্ট কাবণ | অস্থির- 
মতি লোকেবা পালিয়ে যাচ্ছিল মাক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য । 
লা সিনাঁস ডি বু্টচিতোয় হেড কোয়া ব স্থাপন করেছেন সাঁনসেজ 
মসকুইবো । নতুন অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন তিনি । 

এসব সত্বেও এল্‌ হোমদ্রিতোয় আমরা মুক্ত রাজ্য স্থাপনের 
বিশ্িব্যবস্থা গ্রহণ করছিলাম । এমনকি সিয়েবাঁর বুকে একটি কার- 
খানা স্থাপনে ও অগ্রণী হয়েছিলাম । গেরিল। বাহিনীর শিক্ষণ কেন্দ্রও 
তৈরী হয়েছিল এল্‌ হোমদ্রিতোয় । তরুণব! দলে দলে আসছিলেন 
গেরিলা ৰাহিনীতে যোগ দিতে এবং তাদের রাখা হচ্ছিল একদল 
স্থানীয় অথচ আমাদের একান্ত বশবদ একদল কৃষকের তত্বাবধানে । 
এদের নেতা এরিষ্িডিনো অনেকদিন ধরেই দলের সংগে যুক্ত থাকলেও 
পাঁজর ভেঙে যাবার অজুহাতে যুদ্ধ থেকে সরে গিয়েছিল এবং আবার 
যোদ্ধাদের সংগে যোগ দেবার কোন সদিচ্ছা তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল 
না। এরিষট্টিডিনো হলো এমন লোকদের একজন, বিপ্লবের উদ্দেশ্য না 
বুঝেই যার। আমাদের সংগে যোগ দিয়েছিলো । হাওয়া কোনদিকে 
ৰইবে তা উপলব্ধির জন্য অপেক্ষা করেছিল সে এবং মাত্র কয়েক 
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পেসোর বিনিময়ে নিজের রিভলবা'রটি বিক্রি করে দিয়েছিল । অন্যদের 
সে বলে যাচ্ছিল যে এমন হদ্দ বোকা সে নয় যে গেরিলার সরে 
যাবার পর সরকারী বাহিনীর হাঁতে সে মার খাবে । তাই সরকারী 
বাহিনীর সংগে যোগাযোগ করছে সে | এসব খবর আমার কানে 
এলো নানাদিক থেকে । আমাদের সময় কাটছিল বিপদের মধ্যে । 
অন্ুসন্ধান চালালাম আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং এরিসিভিনোকে 
ফাঁসী দেওয়। হলো । 

আনাদের দ্বিতীয় কাজ হলো লম কে।কোন এর দিকে এগিয়ে 
গিয়ে ফিদেলের বাহিনীদ সংগে যু হয়ে "এল চিতদা” চ।ড-এর 
নেতৃত্বে গঠিত একটি গুপ্তা দের শাঙ্িবিধান। কাঁরাকাঁস অঞ্চলে 
চাঁড ত্রাসের স্থ্টি করেছিল । আমব।| নিদিষ্ট স্থানে পৌছনোপ আগে 
কামিলো জনকয়েক গুগডাঁকে বন্দী কবেছিলেন। দশদিন ধরে 
অভিযান চাঁঞিয়ে চাওকে গ্রেপ্তার করল।ম এবং তর প্রতি মৃত/)দণ্ডের 
আদেশ দেওয়া হলে। | চাও বিপ্লবের নামে ওই অঞ্চলে লুটপাট কগছিল 
এবং খুন-জথমও করছিল । আরও একজন চাষীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের 
আদেশ দিলাম আম”! লোকটি জানায়, সে বগ্রণীদের *দৃত্ড” এব, 
এই পরিচয়ে শিশ্বাস উত্পাদন করে সে একটি নাবালিকার ওপর 
পাশবিক অত্াঁচার করে। ঢাঙব দলে ছিল শহর ও পলী অঞ্চল 
থেকে আগত অনেকপ্চাল তরুণ, ভাদের গ্রেপ্তাব +রলেও বিচারের 
পর অনেককেই ছেড়ে দিলাম আমরা । শুধু তিনজন যুবকের ওপ্র 
এমন একটা পরীক্ষা চালালাম যাতে তাদের বুদ্ধিনৃত্তি জাগ্রন হয়ে 
ওঠে । তাদের চোখ বেধে দিয়ে এমন ব্যবস্থ। করতে লাগলাম যাতে 
তাঁদের মনে হয় সে আমব। ওদের হত্যা! করতে যাচ্ছি। পবৰপর 
তিনবার হাওয়ায় গুলি চালালাম আমণ।, গুলির শব্দ মিলিয়ে 
যাবার পরও ছেলেরা বুঝলে। ষে ওরা বেঁচে গয়েছে। ওদের একজন 
ত আনন্দ আর কৃতজতার আবেগে শামার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে 
আমাকে চুম্বন করে বসলো । 

খটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এগ -সেপ্ট জর্জ মামে একজন সি. 
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আই. এ. এজেন্ট । এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি “লুক” কাগজে 
একটি রচনা প্রকাঁশ করেন--এবং বছরের সবচেয়ে চমকপ্রদ রচনা 
বলে বিবেচিত হওয়ায় একটি পুরস্কার পান। 

এই তিনটি ছেলে বিপ্লবী বাহিনীতে যোগ দেয় এবং পরে অত্যন্ত 
সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সংগে কর্তব্য পালন করে। একজন ছিল 
আমার দলে, পুরাঁনে! দিনের অভিজ্ঞতার গল্প বলার স্থযোগ পেলেই 
সে বন্ধুদের বলতো--এ কথ। সত্যি যে মৃত্যুতয়ে আমি কখনো ভীত 
হইনি । চে হলেন আমার সাক্ষী । 

এসব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের শায়েস্তা করার পর মুক্ত অঞ্চলে বিপ্লবী 
শাসন ব্যবস্থা চালু করার কাজে ব্যাপূত হলাম আমর।। এল্‌ হোম- 
ভ্রিতাতে ফিরে এলাম । আমাদের কলামকে তিন প্লেটুনে ভাগ করা 
হলে! । এ্যাড ভান্স গার্ডের নেতৃত্ব ক্যামিলোর ওপর, সংগে চার জন 
লেফটেনান্ট ঃ অরেস্টেস্, বোল্ডো, লিইভা এবং নোভা । দ্বিতীয় 
প্লেনের নেতৃত্ব অপিত হলে! ক্যাপ্টেন রাউল কাস্ত্রো মারকেডারের 
ওপর ; তার লেফটেনাণ্ট হলেন আলফান্দো দায়াস, অরলান্দো পুপো 
এবং পাবলো ক্যাবরের1। র্যামিরে। ভালদিস্‌ রইলেন আমাদের 
ছোটো-খাটে! স্টাফ হেডকোয়।টারের নেতৃহে সহযোগী জোয়েল 
ইগলেসিয়াস। জোয়েলের বয়স তখনও সতের পুরো হয়নি, তার 
অধীনে ত্রিশ বছরেরও বেশি বয়স্ক লাক আছেন । রিয়ার গার্ড 
প্লেটুন পরিচালন! করছেন চিরে রোড্রিগুয়েজ, সাহায্যকারী 
ভিলো একুনা, ফেলিক্স রেয়েস, উইলয়াম রোড্রিগুয়েজ এবং 
কার্লস মাস। 

১৯৫৭ সালের অক্টোবরের শেষাশেষি আমরা এল্‌ হোমান্ত্রাতাতে 
জাঁকিয়ে বসলাম। আমাদের অধীনস্থ অঞ্চল রক্ষার জন্য একটি 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও তৈরী করলাম আমরা । হাভান। থেকে সম্প্রতি 
আস! ছ'জন ছাত্রের সহায়তায় এল্‌ হোমদ্রিতে। নদীর ওপর একটি 
জলবিদ্যুৎ তৈরীর কেন্দ্রও স্থাপন করতে উদ্ভোগী হলাম আমর] 
একটি সাময়িক পত্রও প্রকাশ করলাম। প্রথম সংখ্যার-_ 
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সগিগীনক ও প্রকাশক হিসাবে নাম প্রকাশিত হলো ছাত্রদের 
লি৬নেল রোদ্রিগুয়েজ এবং রিফারর্গিতো মেডিন1। 

একটি কারখানাও তৈরী করলাম আয়রা এবং স্থানীয় একটি 
বোহিওতে সেটার পত্বনী করা হলো । '২৬শে জুলাই দলে'র--একটি 
বিরাট পতাকা তৈরী করলাম, তার ওপরে লেখা হলো!--*শুত 
১৯৫৮৮ |  এল্‌ হোমদ্রিতোর উচ্চতম উপত্যকায় ওটিকে টাঙানো 
হলো-__যাতে অনেকদুর থেকেই ওটা নজবে গড়ে, এমনকি ল! 
মিনাস্‌ ভি বুইচিতো থেকেও । ইতিমধ্যে পুরো অঞ্চলটা ঘুরে 
দেখলাম, আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলাম। সংগে সংগে 
সান্সেজ মস্কুইরোর সংগে মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হতে 
লাগলাম-_যে সব বাস্তা ধবে তিনি এগোতে পাবেন সেগুলির পাশে 
পবিখা খনন করে সুরক্ষিত করে তুললাম । 

মার ভার্দে যুদ্ধের পরের দিনগুলি কাটলো! অসম্ভব কমব্যস্ততাখ 
মধ্যে । অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত সামরিক শক্তি তখনও 
আমাদের নেই, শত্রুদের ঘিরে ফেলা অথব। বিভিন্ন ফ্রণ্টে শত্রুদের 
আক্রমণ প্রতিহত করাব শক্তিও আমর। অজন করতে পারিনি । 
সেজন্যই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঁক1 করে স্কোলার কাজে এবং হোমব্রিতো 
উপত্যকায় অবস্থানকে সুদুঢ করার কাজে আমবা আত্মনিয়োগ 
করেছিলাম । মার ভার্দে থেকে এই উপত্যকার দূরত্ব মাত্র কযেক 
কিলোমিটার । আমাদের কাছে পৌছবাব চারদিকেব রাস্তা 
সুরক্ষিত করলাম, শক্রর1! যাতে অতক্কিতে আক্রমণ চালাবার স্রযোগ 
না পায় তার জন্য অবিরাম পাহারার ব্যবস্থা করলাম । 

সবচেয়ে ভারী ও বড় অস্ত্রগুলি রাখলাম লা মেসা অঞ্চলে, 
পোঁলে। টোরেসের বাড়ীতে । আহত গেরিলাদেরও সেখানে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হলো । তাদের মধ্যে ছিলেন জোয়েল ইগলেসিয়াস, 
হাটতে পারছিলেন ন। তিনি, আঘাত লেগেছিল পায়ে। 

সান্সেজ মস্কুইরোর সেনাবাহিনী তখন সাস্তা এনাতে ঘাটি 
গেড়েছে, অন্তান্ত বাহিনীগুলি ক্যালিফোধিয়া রোড ধরে-_ অজ্ঞাত 
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স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । মার তার্ধে যুদ্ধের চার পীচদিন পরে 
- পুনরাক্রমণের সংকেত পাওয়া গেল। সান্সেঞজ মস্কুইরোর 
বাহিনী সোদ্ধা সড়ক ধরেই এগোচ্ছিল, যা সান্তা এনা থেকে এল্‌ 
হোমভ্রিতোর দিকে এসেছে । নিজেদের বাহিনীকে সতর্ক করে 
দিলাম এবং তার! আত্মগোপন কেন্দ্র তৈরী করে মাইন্স্‌ বসালো! 
খানিকক্ষণ পরেই আমাদের গাডপোন্ট থেকে গুলির শব্দ শোন 
গেল। 

এলটস্‌ ভি কনরেডোতে যে স্থান আমরা বেছে নিয়েছিলাম, তা 
সুরক্ষিত করে তোলা আমাদের সামান্য অস্ত্রশস্থ্ের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না এবং পরিখা খননও তেমন ভা আমরা করিনি । শক্রর। 
এগিয়ে আসার সময় আত্মগোপনকারী গেরিলারা বিপদে পড়বে-- 
এই আশংকায় আমরা তাদের সরিয়ে নিলাম। ওখানে আমাদের 
লোক কেউই রইলো না। 

ধীরে ধারে এলটস্‌ ডি কনরেডোর রাস্তার ওপর আমরা উঠে 
এলাম, রাস্তাটা গেছে ছে!ট একটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে, ওখানে 
একটি মাত্র গুয়াজরোর বাস, নাম কনরেডে। । লোকটি নানাভাবে 
মামাদের সাহায্য করেছে । তার বাড়ীটি তখন পরিত্যক্ত, 
আত্মগোপনের চমৎকার জায়গ। ' ওখানে পৌছবাব জন্য রয়েছে 
মাত্র সরু সরু তিনটি পথ, চাবপাশে আগাছার ঘন জংগল। এ ছাড। 
সমস্ত অঞ্চলটাই এবড়ো খেবড়ো! পাথরে ভি, খাড়াই পাহাড়ের 
চড়া, যা” পেরোতে যাওয় একান্ত বিপজ্জনক । 

একটি জায়গায় কতকগুলি গাছ পড়ে আছে, রাস্তা চওড়া 
হয়েছে । সান্সেজ মস্কুইরোর আক্রমণ প্রতিরোধ করার এটাই 
প্রশস্ত স্থান। প্রথম দিন আমর! ছুট বোমা স্থাপন করলাম, তার 
ফিউজ ছু'টি টেনে নিয়ে গেলাম কাছাকাছি অবস্থিত একটি কুঁড়েঘরের 
ভেতবে রাখা চুলীব মধ্যে । এটি একটি সহজ ফাঁদ, আমর। সরে 
যাবার পর শক্ররা এই ঘরে ঢুকে হয়তো চুল্লী ব্যবহার করবে। 
অথচ ছাইয়ের মধ্যে ঢাক। রয়েছে বোম। হু'টি। ওাদকে কনরেডোর 
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উচু মালভূমি থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাঝার জন্য প্রস্তুত রইলাম। 
তিনদিন ওখানে অপেক্ষা করলাম, ছু'চোখ খুলে চবিবশ ঘণ্টা সতর্ক 
প্হারায় রইলাম । বছরের এই সময়ে। অতটা উচু জায়গায় 
রাত্রি ভীষণ ঠাণ্ডা এবং ভ্র্যাতসসতে। স্বীকার করা ভাল যে 
এমন দৃঢ়চিত্ততা আমাদেব গেবিলা বাহিনী তখনও অর্জন করতে 
পারেননি । 

আমাদের নিজেদের মু্রণ-যন্ত্রে বাঁতিস্তা বাহিনীর সৈন্যদের উদ্বেষ্ো 
আমর] একটি প্রাচীরপত্র ছাপিয়ে নিলাম । উদ্দেশ্য হলে যে বাস্ত। 
ধরে ওর! আসবে তাব ছ'পাশেব গাছে গাছে এগুলি টাডিযে দেব। 
ডিসেম্বরেব আট তারিখে, আমাদেব অবস্থান থেকে আমবা শত্র- 
সৈন্যের চড়াই ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম । আমাদেব থেকে ছু” 
তিনশ" কিলোমিটার নীচে শক্রবা নেমে গেল। আমবা একজনকে 
পাঠাল(ম গাছে গাছে প্রাচীরপত্র সেটে দেবার জন্ত । তিনি হলেন 
কমরেড লুই ওলাজাবাল। নীচে উত্তেজিত কথা কাটাকাটি চলছে 
শুনতে পেলাম । আমি পবিক্ষার শুনতে পেলাম একজন অফিসার 
হুকুম দ্রিলেন--সামনের দিকে এগিয়ে চলো । অন্ত সৈনিকটি ক্রুদ্ধ 
গলায় তা” কবতে অস্বীকৃতি জানাল । কথা কাটাকাটি বন্ধ হবার 
পব সৈম্তর। এগিয়ে আসতে লাগলো । 

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, গাছের আডালে আত্মগোপন 
করতে করতে শক্ররা এগিয়ে আসছে। মুহ্র্তের মধ্যেই মনে হলো! 
এই অবস্থায় প্রাটীবপত্রের মারকং নিজেদেব অৰন্থানের কথা ওদেব 
জানানো উচিত হবে না । লুইকে সবে আসতে বললাম, প্রাচীর 
পত্র উঠিয়ে নিয়ে । তার হাতে সময় ছিল মাত্র কযষেক সেকে্ড 
কারণ প্রথম শক্রসৈশ্টি ত্বরিৎ গতিতে এগোচ্ছিল। 

যুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল সোজাস্থজি। আমর! তেবেছিলাম, শক্রর! 
যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে, একটি সৈন্যকে প্রথমেই পুরোপুবিভাবে 
দেখতে পাবে! আমরা । সেই লোকটির শৃত্যু অবধারিত। বিরাট 
একটি গাছের আড়ালে ক্যামিলে। তার জন্ত অপেক্ষা করে আছেন 1 
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তাঁকে যেই পেরিয়ে আসবে সৈগ্াটি ক্যামিলো তার ওপর লিজের 
টমিগানের গুলি চালাবেন, এক মিটারেরও কম দূরত্বের মধ্যে । 

ছ' পাশের জংগলে যে সব গেরিলাকে আমর। রেখেছি, ভার! 
গুলিবৃষ্টি সুরু করবেন । ক্যামিলো। থেকে দশ মিটারের মধ্যে 
রয়েছেন লেফটেনান্ট ইব্রাহিম এবং আরও কেউ কেউ, যাতে সামনে 
এগিয়ে আসা শক্রকে আক্রমণ করতে পারেন এবং ক্যামিলোকে 
আঘাত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে । 

আমি ছিলাম প্রায় বিশ মিটার দূরে, একটি গাছের আড়ালে, 
যাতে আমার মাত্র অদ্ধেকটা ঢাকা পড়েছিল। সৈন্যরা যে পথে 
এগিয়ে আসছিল সেদিকেই তাক করা ছিল আমার রাইফেল । 
আমাদের পক্ষে প্রথমে শক্রকে অবলোকন করা সম্ভব নয়, কারণ 
আমব। খানিকটা খোলা জায়গায় ছিলাম বলে শক্রদেব কাছে 
নিজেদের প্রকাশ্তঠ কন্ে তোলাব ঝুঁকি নিচ্ছিলাম না। ক্যামিলোর 
গুলিব জন্য অপেক্ষা কবে থাকার নিদেশ ছিল। তবু নিজের 
প্রচারিত আদেশ নিজেই ভেডে আমি গলা উচু করে দেখতে 
লাগলাম । যুদ্ধের আগের স্নায়বিক উত্তেজনা আমার নিজের পক্ষেই 
অসহন্ী হয়ে উঠেছিল । দেখলাম, একটি সৈম্ত এগিয়ে আসছে । 
সংগে সংগেই 'আত্মগোপন কবে ধুঞ্ধীবন্তের অপেক্ষা করতে লাগলাম। 
বন্দুকেব একটি শব্দের সংগে সংগে চাবিদিক থেকেই গুলি চলতে 
লাগলো । বুঝতে দেবি হলো না যে প্রথন গুলির শব্দ ক্যামিলোর 
কাছ থেকে আসেনি, প্রথম গুলি ছু'ড়েছেন ইব্রাহিম, জায়বিক 
উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই গুলি 
ছুড়েছেন তিনি, তারপর অন্যান্য বন্দুক থেকে গুলি নির্গত হচ্ছে। 
যেখানে আমাদের প্রত্যেকটি গুলি মৃত্যুঘাতী হতে পারতো, সেখানে 
আমরা! অগোছালোভাবে গুলি ছুড়েছিলাম আর শক্ররাও লক্ষ্য- 
হীনভাবে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগলো । কয়েক মিনিট 
পরে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে অনেকখানি পিছিয়ে গিয়ে শত্রুর 
গোলাগুলি ফাটতে লাগলো । 


হঠাৎ কেমন তিক্ত একটা অনুভূতি আমার সারাদেহে ছড়িয়ে 
পড়লো, যেন শরীরের মধ্যে পোড়। লাগছে । বাঁপায়ে গুলি 
লেগেছে আমার, ব। পাটা ছিল অরক্ষিত স্থানে । রাইফেল থেকে 
ংগে সংগে গুলি ছুডলাম। আঘাত পাবার সংগে সংগে দেখতে 
পেলাম ঝোপঝাড় ভেঙে কয়েকজন লোক আমার দিকে ছুটে 
আসছে। রাইফেল আর কোন কাজে আসছিল না, মাটিতে পড়ে 
যাবার সময় পিস্তলটিও হাত থেকে পড়ে গেছে । ওটা আমার 
শরীরের নীচে চাপা পড়েছে, নিজেকে টেনে তোঁলার উপায় নেই 
কারণ তাহলে নিজেকে শক্রর গুলির দ্রিকে প্রকাশ্য করে তুলতে 
হবে। বিরক্তির তান্ভনায় গড়িয়ে গেলাম এবং তাতে পিস্তলটিকে 
হাতের মুঠোয় নিতে পারলাম । ঠিক সেই মুহুর্তে দেখতে পেলাম 
আমাদেব দলের একজন লোক আমার কাছে এসে পড়েছেন। 
আমরা তাকে ডাকি “ক্যান্টিস্‌ ফ্র্যাস্” বলে, আসল নাম ওনেট । 
বেদন। ও যন্ত্রণার সে সব মুহূর্তে ওনেট বললেন, তিনি সরে যাচ্ছেন 
কারণ তাঁর রাইফেল অকেজো হয়ে পড়েছে । ওঁর হাত থেকে 
রাইফেলটি কেডে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম । রাইফেলটি আটকে 
গেছে, ওর টিগার সরে গেছে বলে । ঠিক করে দিয়ে ওর হাতে 
রাইফেলটি ফেরৎ দিতে দিতে তীক্ষ গলায় গাল দিলাম-_-তুমি একটি 
বোকা বৃষভ ওনেট । শুনেই ওনেট রাইফেলটি নিয়ে সামনের দিকে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাছের আড়াল থেকে সরে গিয়ে নিজের 
বন্দুকটিকে খালি করতে লাগলেন। সাহসের পরিচয় দিতে 
লাগলেন তিনি । কিন্তু বেশিক্ষণ নয়ঃ শত্রুর একটি গুলি তার বাম 
বানু ভেদ করে চলে গেল। ন্তরাং আমরা দু'জনেই আহত, শত্রুর 
গুলিবৃষ্টির মধ্যে পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব । একমাত্র উপায় হলে 
হামাগুড়ি দিয়ে কাটা গাছগুলির গুড়ির মধ্যে আশ্রয় নেওয়া, তার 
পর সেগুলির ওপর দিয়ে গড়িয়ে ফাওয়া। আমাদের অন্যান্ত 
লোকেরা কোথায় রয়েছে তা” জানারও কোন উপায় তখন নেই। 
ওনেট স্ুছিত হয়ে পড়েছিলেন এতট! করার ঠিক পরেই । দারুণ 
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যন্ত্রণা সত্বেও আমি লড়তে পারছিলাম এৰং অন্যরা যেখানে রয়েছেন 
সেখানে পৌছে ওদের সাহাষ্য চাইলাম । 

জানিঃ শত্রুদের কেউ কেউ নিশ্চয় মারা পড়েছে তবে ক'জন 
তাজ্ানা নেই। আমাদের মধো আহত আমরা হুজন। পোলো 
টোরেসের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম আমরা । যুদ্ধ যখন শেষ 
হলো, উত্তেজন। স্তিমিত হয়ে এলো, আমার যন্ত্রণা আরও বেশি করে 
অন্গুভৃত হতে লাগলে! ৷ হাটা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। অর্ধেক 
পথ কোন রকমে এসে আমি একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম 
এবং আমাদের অস্থায়ী বাসস্থানে এসে পৌছলাম। ওনেটকে 
হামকেব স্রেচারে করে আনা হলো। 

গুলিচালন। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । মনে হচ্ছিল, শত্ররা কনরেডে। 
মালভূমি অধিকার করে ফেলেছে । ওর! কতট1 এগিয়েছে তা? 
দেখার জন্য পাহারাদার পাঠালাম । সংগে স্থানীয কৃষকদের 
গৃহত্যাগের ব্যবস্থা কবতে লেগে গেলাম। অবস্থাটা জানিয়ে 
ফিদেলের কাছে দীর্ঘ চিঠি পাঠালাম আমি! 

র্যামিরো ভালভিস্-এর অধীনস্থ সৈম্তদের আমি ফিদেলের 
সাহাযো পাঠিয়ে দিলাম | আসল ব্যাপার হলো, আঙ্গাদের বাহিনীর 
লোকদের মধ্যে পরাজয়ের মনোভাব জেগে উঠেছিল, তাই সবচেয়ে 
কম সংখ্যক লোক নিয়ে ওখানে অবস্থান করাই সংগত মনে করলাম 
যাতে আত্মরক্ষার জন্য সহজে নড়াঁচড়! কর! যায় । 

যুদ্ধের পরের দিন সমস্ত অঞ্চল জুড়ে আপাত শাস্তি নামলে । 
শত্ররা কি মতলব আটছে তা” জানার জন্য আমি লিয়েনকে 
পাঠালাম । তাঁতে জানা গেল যে তার। সৈন্যসামস্ত, যন্ত্রপাতি নিয়ে 
এ” অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। লিয়েন কনরেডোর বাড়ী পর্যস্ত 
গিয়েছিলেন কিন্তু কোন সৈন্যের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেননি । তার 
এঁ অঞ্চল পরিদর্শনের প্রমাণ স্বরূপ বোহিওর চুল্লীর মধ্যে স্থাপন করা 
একটি বোমাও উদ্ধার করে আনলেন তিনি । 

বাহিনী পরিদর্শনের সময় ধরা পড়লো যে কমরেড গাইল 
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পার্টোর বন্দুকটি হারিয়ে গেছে। তিনি তার বন্দুকটি বদল করে 
নিয়েছিলেন কিন্তু পশ্চাদপসরণ করার সময় দ্বিতীয়টি নিয়ে চলে 
এসেছেন । গেরিলাদের পক্ষে এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর 
প্রতিকার হলো ছোটোখাটো একটি অস্ত্র সম্বল করে অপরাধীকে 
যেতে হবে শত্রর কাছ থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করে আনতে অথব। অন্য 
একটি বন্দুক ছিনিয়ে আনতে । আদেশ শুনে গাইলকে এই দায়িত্ব 
পালন করার জন্য যেতেই হলো । ঘণ্টা কয়েক পরে যখন ফিরে 
এলো! তার মুখে হাসি, হাতে নিজের ফেলে আস! খন্দুক। রহস্তাটি 
এতে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিক্ষার হয়ে গেল। আমাদের 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যেখানে পরিখা! খনন করেছিল সেখান 
থেকে শক্ররা একপা-ও এগিয়ে আসেনি । প্রত্যেক দলই নিজেদের 
দিকে সরে এসেছে, তাই গাইল যেখানে বন্দুক রেখেছিলেন সেখানে 
কোন শক্রুর পদচিহ্ন পড়েনি । বন্দুকটি সেখানেই পড়েছিল । 

সিয়েরার অভ্যন্তরে শক্রর অনুপ্রবেশের এটাই অন্তবিন্দু। এই 
অঞ্চলে এর বেশি গভীরে আর ওরা আসেনি । এল্‌ হোমদ্রিতোর 
চারদিকে পুজে ছাই হয়ে যাওয়া কুঁড়েঘরের দৃশা ছড়িয়েছিল। 
ওগুলিই হল সান্সেজ মস্কুইরোর অপসরণের চিহ্ন 

ছ'একদিনের মধ্যে আমার আহত পায়ের মধ্যে খুর চালিয়ে 
কমরেড ম্যাকাডিটে। একটি বুলেট বের কবে আনলেন । অস্্রোপ- 
চারের পর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম । 

সান্সেজ মস্কুইরো যাবতীয় জিনিষপত্র যতদূর সম্ভব সরিয়ে 
নিয়ে গিয়েছিলেন ' তার থেকে মনে হচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে আর 
এ' অঞ্চলে প। দেবার কোন পরিকল্পন1 তার নেই । 

সিয়েরা মেস্কোর জংগলাকীর্ণ অঞ্চলের জীবনযাত্রার মধ্যে তখন 
প্রবলতম অমন্ুভূতি ছিল আতংক। সংগ্রামের প্রথম দিকে স্থানীয় 
কৃষকরা আমাদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । তার কারণ 
তাদের ওপর সরকার এবং সরকারের তল্লি-বাহক জমিদার এবং 
ভূম্বামীদের ব্ুগযুগগ ধরে অকথ্য অত্যাচার । কৃষকরা স্বাধীনতার 
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প্রত্যাশী যে স্বাধীনতা জমির ওপর তাঁদের অধিকার কায়েম করে 
তুলকে। কিন্তু বাতিস্তা বাহিনীর আগমন ভয়ংকর সন্ত্রাসের কারণ 
হায়ে উঠলো । আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল গুয়াজিবোদের 
ওপৰ অত্যাচার চালাতে লাগলো তারা । ফলে দলে দলে কৃষক 
প্রাণভয়ে ভীত হয়ে গৃহত্যাগ করতে লাগলে। । আমাদের সংগে 
ওদের সম্পর্কও জটিল হয়ে উঠলো । আমাদের দেখতে পেলেই ওবা 
আতংকে ভীত হয়ে যেতো, ভাঁবতো! আমাদের সুত্র ধরেই সরকারী 
বাহিনীর অচিরাৎ আবির্ভাব হাবে এবং তাদেব ওপর অত্যাচারের 
খডগ নেমে আসবে । অপর পক্ষে আমরাও তাঁদের বিশ্বাস করতে 
পাবতাম না, ধনে হতো ওদেবই কেউ কেউ গুপ্তচবেব কাজে লিপ্ত 
বযেছে। পাবস্পরিক নির্ভরতা ও নিশ্বাস বোধের অভাব ছু'পক্ষাকেই 
আতংকিত করে তুলেছিল। 

বাতিস্তা সরকাবও ঘোষণা কবালেন যে হাজার হাজার গুয়াজিরো 
পবিবাঁবকে সিয়েবা থেকে উঠিষে নিষে শহর অঞ্চলে বাসস্থান দেওয়। 
হবে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন শক্তিমান এবং দৃঢ়চিত্ত মানুষেরা, 
বিশেষ কবে তকণবা। শহবে গিয়ে দাসত্বের জীবনকে মেনে নে্য়ার 
চেয়ে স্বাধীনতা জন্য যুদ্ধ করাটাকেই তার! শ্রেয় মনে করলেন। 
কিন্ত কিউবাব ইতিহাসে এহ পুনর্বাসন হলো! জঘণ্যতম অপরাধের 
নজীব | হাজাব হাঁজার পুরুষ, নারী এবং শিশু তাদেব বাসস্থান ত্যাগ 
কবে শহবের উপকণ্ঠে গিয়ে হাজিব হতে লাগলো । প্রথম বার এই 
অত্যাচাব চালিয়েছিলেন স্পেনীয় উপনিবেশের সেনাপতি উয়েলার, 
এবার এই জঅপরাধেব হোতা হলেন ফালজেনসিও বাতিস্তা, ল্যাটিন 
আমেরিকার সবচেয়ে দ্ৃণ্য হত্যাকাবী ও বিশ্বাসঘাতক | 

পুনর্বাদিত কৃষকবা! ভুগতে লাগলেন ক্ষুধা, দারিজ্য, রোগ, 
মহামারী আর মৃত্যুতে । শিশুরা মার! যেতে লাগলো খাগ্ভ আর 
চিকিৎসার অভাবে । ওখান থেকে কয়েক পা দূরেই ছিল তাদের 
বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে প্রচুর উপকরণ। শেষ পর্যন্ত বাতিস্তা 
সরকারকে সিয়েরা কৃষকদের পুনর্বাসনের কমস্থচী বাতিল করতে 
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হয়েছিল। কিউবার জনগণের প্রতিবাদ আর বিপ্লবীদের পু দস্ত 
করার অক্ষমতার জনা । আবার তাঁরা ফিরে এলেন জন্মভূমিতে কিন্তু 
রগ্র, দরিদ্র আর অসহায় অবস্থায় । এর আগে তাদের ওপর 
চলেছে বাতিস্তা বাহিনীর অত্যাচার, তাদের ঘর দোর পুডিয়ে 
ছারখার করে দেওয়া হয়েছে । এবার তারা আরও জঘন্ক, আর 
অমানুষিক. আবও বর্র ব্যবহার পেলেন বাতিজ। সরকারের কাছ 
থেকে, তুলনায় যা স্পেনীয় ওপনিবেশিকদের হার মানিয়ে দেয় । 
কৃষকরা' ফিরলেন স্বাধীনতায় উদ্বদ্ধ হয়ে_মৃত্যু অথবা জয় পর্যস্ত 
সংগ্রাম চালাবেন তারা, মৃত্যু অথবা স্বাধীনতা অর্জন না কর! পর্যন্ত 
বির্রোহীর ভূমিকায় অচল অনড় থ।কবেন । 

আমাদের ছোটোখাটো গেরিলা বাহিনী এই নতুন জীবনবোধে 
উদ্বদ্ধ কৃষকদের সহায়তা পেলেন বিনাসর্তে। আমরাও তখন 
জয়ের পথে এগিয়ে চলেছি, আমাদেব মধ্যে জন্ম হয়েছে নতুন 
প্রেরণার, নতুন উৎসাহের । কৃষকদের সহায়তা ও সাহচর্য আমাদের 
মধ্যে জন্ম দিল এক অজেয় গেরিল। বাহিনীর । 

কৃষকর! বিপ্রবের পথকে বেছে নিলেন। যুদ্ধ যন্ত্রণাদায়ক 
নিশ্চয়ই, কিন্তু বাঁচার শপথ পুরণ করতে হলে তা”ছাড়া দ্বিতীয় কোন 
রাস্তা খোলা নেই । কৃষকরা যখন এ তত্ব হুদয়ংগম করতে পারলেন 
অনাগত বিপদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে তাদের আগ্রহের 
অন্ত রইলে! না। ছেড়ে যাওয়া জমিতে একে একে তার] ফিরে 
এলেন, গৃহপালিত পশুগুলিকে হত্যা কর] বন্ধ করলেন, ববর 
মেশিনগানের আক্রমণে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং প্রত্যেক পরিবারই 
আত্মরক্ষার জন্ত পরিখা তৈরী করলেন। যুদ্ধাঞ্চল থেকে সাময়িক 
ভাবে সরে যাওয়াতে রপ্ত হয়ে গেলেন তারা, পরিবার, গবাদি পশু 
এবং অন্তান্য জিনিষপত্র সংগে নিয়ে যেতে লাগলেন, পেছনে পড়ে 
থাকলে! শুধু তাদের পরিত্যক্ত ঘরগুলি। শক্রর। ছুরন্ত ক্রোধে 
সেগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে লাগলো । আবার সেই ধ্বংসম্তপ 
সরিয়ে সেখানেই নতুন করে ঘর বাধতে অত্যস্ত হলেন তারা, 
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মুখে তাদের নালিশ নেই কিন্তু শক্রর প্রতি গভীর ঘ্বণা ও বিদ্বেষে 
অন্তর তাদের তরপুর, জয়লাতের প্রচণ্ড আগ্রহে তার দৃঢ়চিত্ত। 

বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্ত বাতিস্তা সরকার যখন সিয়েরায় 
খাগ্ন্্রব্য আমদানীর সব পথ রুদ্ধ করে দিলেন, কৃষকের। দলবদ্ধ 
হয়ে নিজেদের তৈরী করা সমবায় পদ্ধতিতে গৃহপালিত পশুদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন, সেগুলিকে সরিয়ে নিলেন স্রক্ষিত ও 
নিরাপদ অঞ্চলে, ঘাসের জমি এবং খচ্চবগুলিকে সাধাবণের 
বাবহারের জন্ক ছেড়ে দিলেন । 

বিপ্লবের এটাই সবচেয়ে বড় অবদান। ব্যক্তিগত মালিকানা 
ও স্বার্থরক্ষায় অভ্যস্ত মানুষগুলিও যুদ্ধের পটভুমিকায় সংগ্রাম 
পরিচালনার জন্য সবসাধারণের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিতে 
লাগলেন। কিন্কু এর চেয়েও গভীবতর এবং আশ্চর্ধজনক জিনিষ 
ছিল, মুক্ত অর্চলের মধ্যে নিজেদের সুখেব অস্তিত্বকে কিউবা'ব 
কৃষকরা পুনরাবিষ্ষার করতে পেরেছিলেন । গেবিলা বাহিনীকে 
আনন্দোচ্ছল ভাবে তারা নিজেদের গৃহে স্বাঁন দিচ্ছিলেন, আত্ম- 
বিশ্বাসের হাসিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠাছিল। এটাই ছিল 
আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য, কিউবার প্রত্যেকটি মান্ুবকে নিজের 
শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ভাবে অবহিত কবে তোলা । এই বিশ্বাস 
তাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যে গ*নতন্ত্রেব মাধ্যমে তাদের মৌল 
অধিকার চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত। মুক্তির নিদর্শন হিসাবে প্রত্যেকটি 
মানুষ তার হাসিখুশি উচ্ছল জীবনবোধের মধ্যে ফিরে যাবেন, এটাই 
ছিল আমাদের বিপ্লবের প্রধানতম আদর্শ । 

আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামের ছ'টি প্রধান দিক ছিল । প্রথমটি 
হলো সিয়েরার দিক অর্থাৎ আমরা যা করে যাচ্ছিলাম, ফিদেল 
কাস্ত্রো যাদের অদ্বিতীয় নেতা । দ্বিতীয় দিক হলে শহুরে 
শহরে আন্দোলন যার মূল লক্ষ্য হলো অস্তর্থাতমূলক কাধ্যকলাপের 
ভিতর দিয়ে বাতিস্ত। শাসনকে হুবল করে ফেল! এবং এমন অরাজক 
অবস্থার স্যষ্টি করা যাতে বাতিস্তা সরকার শাসন ক্ষমত। বিদ্রোহীদের 
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হাতে হস্তাস্তর করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ছুই দলের কার্ধকলাপের 
কোন সংগতি যেমন ছিল না, তেমনি নীতিগত দিক থেকে ছ'দলের 
মধ্যে মতৈক্য ছিল না। সিয়েরায় আমাদের দল গেরিল! যুদ্ধের 
সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত । যুদ্ধের পরিমণ্তল ক্রমশঃ বাড়িয়ে শহর 
গুলিকে একে একে ঘিরে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য যাতে বাতিস্তা 
সরকারের পতন অনিবার্ধ হয়ে. ওঠে। অপর দিকে শহরের 
বিদ্রোহীদের কর্মসৃচী অধিকতর বিপ্লবাত্ক। শহরের মধ্যে সশস্ত্র 
অস্যর্থান শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করবে একটি সবাত্মক 
হরতালের মধ্যে, যাতে বাঁতিস্তা সরকারের পতন অনিবার্ধ হায়ে উঠবে 
এবং চটপট নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করা সম্ভব হবে । 

কিন্ত শহরের পশ্াকে আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর বিপ্রবাত্মক মনে 
হলেও শহরের কমীঁদের রাজনৈতিক চেতনীবৌধ অসম্পূর্ণ ছিল এবং 
সবাত্বক ধর্মঘটের ধারণাও ছিল অত্যন্ত বেশি রকম সংকীর্ণ। পরের 
নৃছরের ৯ই এপ্রিল এমন একটি সর্বাত্মক ধমঘটের আহ্বান জানান 
হয়েছিল গোঁপনভাবে কোন প্রস্ততির স্বযৌগ না দিয়ে, এমন কি 
রাজনৈতিক প্রস্ততি এবং জনগণকে প্রত্ত্ুত না করে । ফল, অনিবার্ধ 
ব্যর্থতা | 

আন্দোলনের জাতীয় কমিটিতে এই ছুই ধারারই প্রকাশ ছিল 
এবং সংঘধষের জটিলতার মধো এই প্রকাঁশভংগীরও পরিবর্তন 
ঘটছিল। প্রাথমিক প্রস্ততি পবে, ফিদেল যতদিন পর্যন্ত মেক্সিকোয় 
যাননি, জাতীয় কমিটি তৈবী হয়েছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে 
ফিদেল, রাঁউল, ফষ্টিনো পিরেজ, পেড়ো মিরেট, নিকো লোপেজ, 
আরম্গাণ্ডো হার্ট, পেপে স্থুয়ারেজ, পেড়ো আগুইলেরা, লুই বনিতো, 
জেসাঁস মন্টেন, মেলবা হারনানডিজ এবং হেডি সাস্তামারিয়। | 
পরে নান। কারণে কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন পেপে সুয়ারেজ, 
পেড়ো আগুইলেরা এবং লুই বনিভো। আমরা! যখন মেক্সিকোয়, 
কমিটিতে প্রবেশ করলেন- মাবিও হিদালগো, আলদে! সাস্তামারিয়া, 
কার্লস ফ্রাঙ্কি, গুস্তাভো আরকম এবং ফ্রাঙ্ক পেইস। 
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মারণ-ক্ষমত! সামান্যই, শক্রর প্রায় গায়ের কাছে ফাটলেও সামান্ত 
ক্ষতি ছাড়! আর কিছুই হয় না এতে । এর আসল গুণ হলো বলতে 
পারা যায় শক্রদের মানসিকতার ওপর, এর প্রচণ্ড শব্দে ওদের 
মানসিক বল ভেঙে যায়| যুদ্ধের প্রস্ততি শেষ করে, ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
আমরা আক্রমণের দিন ধার্য করলাম । 

আক্রমণের পরিকল্পনা নেহাৎ সাদাসিদে। ফিদেল জানতেন 
যে পশ্চাদ্বতা ক্যাম্পে শক্রসৈন্ের সখ্য। হলো অনেক, আমর। সে 
ক্যাম্প দখল করতে পারবো কিন। সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল তার । 
আমাব কাজ হলে! ওটা আক্রমণ কব।, তাদের ঘা টিগুলি ধ্বংস করা, 
বেষ্টন কব, তাদের অস্থ সববরাহের ওপর নজর রাখা । আমি জানি 
যে সমস্ত সৈন্য চলতে আবস্ত কবে, ঘাঁটিতে অবস্থানকারী সৈন্যদের 
চেয়ে তাদের সতর্কতা অনেক বেশি। আমবা অনেকগুলি গোপন 
আশ্রয় তৈরী করলাম। প্রত্যেক ঘাঁটিতে বেশ কয়েকজন করে 
লোক মোতায়েন করলাম আমরা । 

আক্রমণের উদ্বোধন করলেন স্বয়ং ফিদেল, তার দলের লোকের 
রইলেন উত্তর দিকের একটি পাহাড়ের ওপর, যেখান থেকে ঘ1টির 
ওপর পুরো নজর বাখ যায়। যুদ্ধের পরিকল্পন! হলো, ক্যাষ্িলো 
উতেবো থেকে আসা রাস্তা ধার এগোবেন, বায়ামো ফেলে আরও 
এগিয়ে যাবেন, তার অধীনস্থ চতুর্থ কলামের কাজ হলে জংগলের 
পার্বতী পোষ্টগুলি দখল কর এবং দখলে রেখে দেওয়া ৷ পলায়মান 
শক্রসৈম্যদের বিপধ্যস্ত করে তুলবেন ক্যাপ্টেন রাউল কান্ত্রোমারকেভার 
এর বাহিনী, তাদের অবস্থান হালো বায়ামে। যাবার বাস্তার ধার । 
যদি শক্ররা রিয়ো পেলাডেরো৷ পৌছতে চায়, তাদের আটকাবার 
দায়িত্ব গুইলার্মো! গাসসিয়ার_তার সংপে পঁচিশ জন লোক । যুদ্ধ 
স্থরু হলে! | আমাদের মটার চালাবেন কুইয়ালা--তারপর সুরু হবে 
অববোধ। উুভেরে! থেকে যদি শক্রর। আসতে থাকে তাদের সংগে 
মোকাবিল। করার জন্য একটি গোপন ঘাঁটিতে অবস্থান করতে 
লাগলেন লেফটেনান্ট ভিলো৷ একুনা; তার থেকে উত্তরের দিকে 
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আরও খানিকট! দূরে ইয়াত থেকে আসা শত্রুদের ওপর নজর 
রাখবেন লালো সান্ডিনাস | 

১৩ তারিখের সকালে ক্যামিলো এগোলেন পোষ্টগুলি দখল 
করার জন্য । কিন্ত আমাঁদের পথ প্রদর্শক জানতেন নাযে পোষ্টের 
গার্ডরা রাতের দিকে অনেকখানি পিছিয়ে আসে ; ততক্ষণে তারা 
পোষ্টের অনেকখানি কাছে পৌছে গেলেন এবং সেজন্ভই আক্রমণ 
আরম্ভ করতে খানিকট! দেরী হয়ে গেল। ভূল জাধুগায় এসে পড়েছেন 
বলে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে তাদের এগোতে হচ্ছিল । ছুই "বস্থানেৰ 
মাঝখানে মাত্র পাচশ মিটার পথ অতিক্রম কবতে ক্যামিলো -আব 
তার বিশ জন সহযোগীব লেগে গেল প্রায় একঘণ্টা সময় । 

অবশেষে তারা শত্রর অবস্থানের কাছে পৌছলেন । গাডরা 
সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে কতকগুলি খালি টিন শতোয় ঝুলিয়ে 
রেখেছিল প্রায় মাটির কাছাকাছি, টিনে ঘা পড়লে অথবা স্থৃতোয় 
হাত পড়লে পোষ্টের ভেতর শব্দ উঠবে । কিন্তু কতকগুলি ঘোড়াও 
তখন খোল অবস্থায় ঘাস খাচ্ছিল । প্রাথম বিদ্রোহীব হাত সুতোয় 
লাগার প্রায় সংগে সংগেই ঘোডাঞগুলি ভয় পেয়ে ডেকে উঠেছিল 
বলেই খানিকট। বিভ্রান্তির স্যপ্টি হওয়াতে কামিলে। ভার দলবল 
নিয়ে পোষ্টের কাছাকাছি পৌছতে পেবেছিলেন | 

অন্যদিকে, আসল আক্রমণের এভাবে দেরী হওয়াতে অন্তান্যরা 
উদ্বেগের মধো কাটাচ্ছিলেন। অবশেষে প্রথম বন্দুক ছোড়ার শব্দ 
শুনতে পেলাম আমরা । সংগে সংগেই মটার থেকে বোমা ছোড়া 
সুরু হলে। আমাদের | গার্ডরা প্রথম আক্রমণের শব্দ শুনেই প্রত্যুত্তর 
দিতে আরম্ত করলো।-তাদের গুলির প্রথম শিকার হলেন কমরেড 
গুয়েভারা, পরে হাসপাতালে তিনি মারা ধান । অল্প সময়ের মধ্যেই 
ক্যামিলোর দল প্রতিরোধকারীদের নিশ্চিহ্ন করে এগারটি অস্ত্র 
হস্তগত করলেন। এবং তিনজনকে বন্দী করলেন । মার। গেল সাত 
কিংবা আটজন । কিন্তু ব্যারাক থেকে আক্রমণ সুশৃঙ্খল ভাবে স্তর 
হওয়াতে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হলো । 
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এগোতে গিয়ে একের পর এক প্রাণ দিলেন লেফটেন্তাণ্ট বোডা, 
কাপোত এবং রেইমাণ্ডো লিয়েন। ক্যামিলো উরুতে আঘাত পেয়ে 
আহত হলেন, ভিরেলমকে মেসিনগানটা ফেলে পালিয়ে আসতে 
হলো। আহত হওয়া সত্বেও ভোরের দিকে ক্যামিলো৷ ফিরে এলেন 
অস্ত্রটাকে উদ্ধাতবের আশায় । ভোরের প্রথম আলোয় আবার আহত 
হলেন তিনি কিন্তু সৌভাগাবশতঃ গুলিট। পেটে লাগলেও তেতরের 
অন্ত ছিন্নভিন্ন না কবে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল । ক্যামিলোকে 
উদ্ধার কলা হলো, হারালো অস্ত্রটা, তাকে কাচাতে গিয়ে মারা 
পড়লেন অপর একজন যোদ্ধা লুই ম্যাসিয়াস। কেউ কেউ 
বাবাকের ওপব 'স্পুটুনিক' ছুড়ে বিভ্রান্তির স্থ্টি করছিলেন। 
ঞইলামো গাপিয়া যুদ্ধে যোগ দিতেই পারেননি ৷ কারণ তার সৈম্র। 
অাশ্র ছেদ বেরিয়ে আসেনি । শক্ররা রেডিয়ো। যোগে সাহায্যের 
অনুরোধ জানিয়ে' ছল । 

সকাল একট গড়িয়ে যাবার পর সারা অঞ্চলে শান্তি বিরাজ 
কবছিল কিন্তু নিজেদেব অবস্থান থেকে হঠাৎ চীৎকার শুনলাম-_-এ 
যাচ্ছে ক্যামিলে। মেসিনগান । টি.পড মেসিনগানের সংগে ক্যাঙিলো 
ওর নামাহ্কিত টুপিটাও ফেলে এসেছিলেন এবং সেটিও গার্ডদের 
হাতে পড়েছে । ক্যামিলোকে দেখাশোনা করছিলেন সার্জিয়ো ভেল 
নেল কিন্ত পশ্চাদপসরণ করতে কিছুতেই রাজী নন ক্যামিলে|। 
ওখানে থেকেই ওরা অবস্থার গতি নিরীক্ষণ করছিলেন। 

ফিদেলের ভবিষ্যদ্ধানী প্রায় সফল হচ্ছিল | পিনো ডেল্‌ আগুয়ায় 
কী হচ্ছে জানাব জন্য ওরো ডি গুইসা থেকে ক্যাপ্টেন সিয়েরা 
অঞ্রবত্তী বাহিনী পাঠিয়েছেন । তাদের আগমনের জন্য ওৎ পেতে 
বসেছিলেন পাঞ্চো কাত্রেরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন যোদ্ধা নিয়ে । ওরা 
ছিলেন এল্‌ কেবল অঞ্চলের বড় রাস্তার পাশে । আমাদের স্কোয়াড" 
গুলির নেতৃহ করছিলেন লেফটেনান্ট স্বনোল, রিযেস এবং উইলিয়াম 
রোড্রিগুয়েজ | সৈম্তাদলের নেতা হিসাবে পাঞ্চো ক্যাব্রেরাও অবশ্যই 
ছিলেন কিন্তু শক্রসৈম্তাদের রোখ্বার দায়িত্ব ছিল পাজ এবং ডুক এর 
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ওপর, তাঁরা রাস্তার দিকে মুখ করে ছিলেন । শত্রুর ছোটখাটে। একটি 
দল এগিয়ে আসার সময় তাদের জম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা হলো । 
মারা গেল এগার জন, আহত পাচ জনকে বন্দী করা হলো, ওদের 
সেকেগ্ড লেফটেনান্ট লাফার্তেকেও বন্দী করা হলে।। অধিকার কর! 
হলো বারটি রাইফেল, তার মধ্যে ছিল ছুটি এম্‌ ওয়ান, একটি আ.টো- 
মেটিক এবং একটি জনসন 

একজন অথবা দু'জন সৈন্য, যারা পালাতে পেরেছিল, তার 
ওরো-ডি-গুইসাতে সংবাদ দিল। ওরো-ডি-গুইসার সৈম্ত সাহায্যেব 
জন্য নিশ্চয় অনুরোধ জানিয়েছিল কিন্তু গুইসা আর ওরো-ডি- 
গুইসার মাঝ পথে বসে আছেন রাউল কাস্ত্রো তার পুরো দলবল 
নিয়ে । আমর। আগেই ধরে নিষেছিলাম যে পিনো৷ ডেল্‌ আগুয়ার 
অবরুদ্ধ সৈম্তদের সাহাযাার্ধে এঅঞ্চল থেকেই সৈম্তরা এগিয়ে যাবে । 

রাউল নিজেদের লোকদের এমন করে সাজালেন যে ফেলিক্স 
পেন। এবং তার দলবল থাকবেন রাস্তার পাশেই যে পথ দিয়ে শক্রুল 
সাজসরগ্াাম ও সৈন্যরা যাবে, এর পরেই ছিলো চিরো ফ্রায়াসের 
স্কোয়াড আর তার পেছনেই দলবল নিয়ে রাউল নিজেই, যাতে 
শক্রর্দের ওপর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ চালান যায়। বুত্তেব পেন্ছনেব 
অংশ ছিলেন এফিজেনিও তার দলবল নিয়ে। 

কিন্তু একটি ব্যাপারের ওপর নজর দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল । 
ঢুজন বোকা চেহারার কৃষক আমাদের সব অবস্থানের পাশ দিয়ে 
এগিষে গিয়েছিল তাদের বগলে ছিল পাখী ফাঁদ! কিন্তু আসলে ওরা 
দু'জন ছিল শক্রসৈন্য, আমাদের ঘাটিচলির প্রকৃত অবস্থান জানার 
জন্য ওরো-ডি-গুইস। থেকে ওদের পাঠান হয়েছিল । আমাদের 
অবস্থান জেনে নিয়ে তারা গুইসাতে রিপোট করেছিল। ফলে 
আক্রমণ চললে বাউলের ওপর কাঁরণ ওঁর অবস্থান ওর! জানতো । 
খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে ওরা আক্রমণ চালালো এবং রাউলকে 
অনেকখানি পিছিয়ে আসতে হলো । এতে আহত হলেন একজন, 
মারা গেলেন একজন, নাম ফ্লোরেনলিও কুয়েসাদা। 
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শক্রবাহিনী এগিয়ে আসার জন্য বায়ামো থেকে ওরো-ডি- 
গুইসার রাস্তা ধরেছিল। রাউলকে দরে যেতে বাধা করা হলেও 
শত্রুরা এগোচ্ছিল অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং সার! দিনের মধ্যে ওদের 
দেখতে পেলাম না আমরা । সমস্ত দ্রিন ধরে শক্রর বি-২৬ বিমানগুলি 
আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগলো । মামান্ অসুবিধা স্যষ্টি 
কর! এবং কিছুটা সতর্কত। অবলম্বনে বাধ্য করা! ছাড়া ওতে আমাদের 
আর কিছু হয়নি। ফিদেল যুদ্ধ নিয়ে অনবরত বক বক করতে 
লাগলেন। আবার আমাদের সৈম্তাদের দশা সম্পর্কে উদ্বেগ বোঁধ 
করতে লাগলেন। তার জন্য খানিকট। ঝুঁকিও নিতে লাগলেন যা 
তার তখনই নেওয়। উচিত নয়। 

সেই রাত্রে আমি জোর করতে লাগলাম ক্যামিলোর প্রদশিক্ত 
পদ্ধতিতে আমাদের আব্রমণ চালান উচিত। তাতে হয়তে। আমরা 
পিনে। ডেল্‌ আগুয়ার গাউদের পরাজিত করতে পারবো । ফিদেল 
এতে বাজা ছিলেন না কিন্ত আমাদের জোর জবরদস্তিতে শেষ 
পর্যন্ত সম্মতি দিলেন। এস্ক্যালোনার অধীনে একদল সৈন্যকে 
আক্রমণ চালাতে পাঠান হলো-অংশ নিলেন ইগনাসিও পিরেজ 
এবং রাঁউল কাস্ত্রো মারকেডারের দলবল । ওর! এগিয়ে গিয়ে 
বাবাক আক্রমণের সব রক্কম চেষ্টা চালালেন কিন্তু শত্রুরা এমন 
ভীষণভাবে গুলি ছুড়তে লাগলে! যে শেষ পধস্ত ওদের পিছিয়ে 
আসতেই হলো। আমি অনুরোধ জানালাম যে আক্রমণের নেতৃত্ব 
আমার ওপর ছেড়ে দেওয়। হোক, ফিদেল খানিকক্ষণ ওজর আপত্তি 
চালিয়ে সম্মতি দিলেন । আমার ইচ্ছা ছিল যতদূর সম্ভব এগিয়ে 
যাওয়া এবং মলোটোভ ককৃটেলের সাহাযো আক্রমণ চালিয়ে, 
কাঠের ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়। যাতে ওরা আত্মসমর্পণ 
করতে বাধ্য হয়। অথব! শক্রর মুখোমুখি হবার জন্য বাইরে বেরিয়ে 
পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি পৌছে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে 
নেবার সময় ফিদেলের ছোট্ট একট! চিরকুট পেলাম-_ফেব্রুয়ারী 
১৬, ১৯৫৮ চে £ ক্যামিলো। এৰং গুইলামোর সাহায্য ছাঁড়া যদি 
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সব কিছু এদিকের আক্রমণের ওপর নির্ভর করে, আমার ইচ্ছে এমন 
কিছু আমর] না করে বসি যাতে আমরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবো | 
তাতে আমান্দের দলের হতাহতের সংখ্যা অনেক হবার আশংকা 
রয়েছে এবং অভিযান ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা! আছে। তোমার প্রতি 
একাস্ত অনুরোধ হল সতর্ক থাকো । কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে তোমার 
ব্যক্তিগতন্ভাবে অংশ নেওয়া চলবে না। এটা আমাৰ আদেশ। 
বর্তমান মুহুতভের চবম প্রয়োজন হলো তোমার যোগ্য নেতৃত্ব । 
--ফিদেল।” 

চিঠিট। নিয়ে এসেছিলেন আলমিডা। তিনি আবও জানালেন 
যে নিজের দায়িতে আক্রমণ আমি চালাতে পারি কিন্তু ওতে 
ফিদেলের কোন সম্মতি নেই। যুদ্ধে অংশ না নেবাব জন্য ফিদেল যে 
কঠোর আদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কেই ভাবতে লাগলাম । এতে 
বেশ কিছু লোকের মৃত্যু হবার সম্ভাবনা অবস্থাই রয়েছে । ব্যাবাক 
অধিকার কবতে পাবার সন্তাবনা সামান্ত, ক্যামিলো এবং গুই- 
লমেণিব বাহিনীব সঠিক অবস্থান সম্পর্কে আমার ধাবণ! নেই | 
এসব এবং নিজেব কাধে দায়িত্ব নেওফ।, ফিদেলেব আপত্তি প্রভতিতে 
ঘাবডে গেলাম আঙ্ এবং শেষ পধষস্ত এসকালোনাব পথ অনুসরণ 
কবলাম। 

পরদিন, বিমান আক্রমণের মধ্যে, ওখান থেকে পিছিয়ে আসার 
আদেশ জারী করা হলো । টেলিস্কোপিক বাইফেল থেকে কয়েক 
রাউণ্ড গুলি চালিয়ে আমবা সিয়ের। স্েস্ত্রোব দিকে ফিরে চললাম । 

শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা হলো। আঠার থেকে প'চিশ জন এবং 
আমাদের পক্ষে এসেছে তেত্রিশটি রাইফেল, পণচটি মেসিনগান এবং 
পর্যাপ্ত গোলাবাকদ। আমাদের দলে আহত হয়েছেন তিনজন । 
১৯শে ফেব্রুয়ারী “এল্‌ মুখ্ো' পত্রিকায় নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

“খবর এসেছে ষোলজন বিদ্রোহী এবং পণচজন সৈন্য নিহত 
হয়েছে । জানা যায়নি গুয়েভারা আহত হয়েছেন কিনা । গতকাল 
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অপরাহু পাচ ঘটিকায় আম্মি জেনারেল স্টাফ কর্তৃক প্রচারিত 
বিজ্ঞপ্তিতে বল! হয়েছে যে পিনো৷ ডেল্‌ আগুয়ায় উল্লেক্পযোগ্য কোন 
সংঘর্ষ ঘটেনি । অবশ্য সরকারী নোটে একথা স্বীকার কর! হয়েছে 
যে সৈন্যদের অগ্রগামী দলের সংগে একদল বিদ্রোহীর অল্প স্বপ্ন সংঘর্ষ 
হয়েছে এবং রিপোর্ট প্রকাশের সময় বিদ্রোহী দলের নিহতের সংখ্যা 
হলে। ষোল জন, সৈন্যবাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ হলো পাঁচজনের 
মৃত্য । বিজ্ঞপ্তিতে আরও বল হয়েছে যে আর্জেনটিনার বিদ্রোহী 
কমুুনিস্ট চে গুয়েভারার আহত হবার খবরটি সমথিত হয়নি । 
বিদ্রোহীদের নেতা এই সংঘর্ষে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কিন! 
তাও জানা যায়নি কিন্তু এট] জান! গেছে যে সিয়েরা মেস্ত্রোর গুহায় 
তিনি আত্মগোপন করে আছেন ।” 

এর কিছুদিন পরেই অবশ্য পিনো ডেল্‌ আগ্য়ার র্যারাকগুলি 
আমরা ধ্বংস করতে পেরেছিলাম এবং সিয়েরা মেস্ত্রোর পশ্চিমাংশ 
আনরা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করতে পেরেছিলাম । 

এই যুদ্ধের কয়েকদিন পরেই আমাদের কর্মস্থচীর অনেক 
পরিবর্তন করা হলো । মেজর আলমিডার নেতৃত্বে তৃতীয় কলাম 
এগিয়ে গেল সান্টিয়াগোর দ্রিকে, মেজর রাউল কাস্ত্রো কাজের অধীনস্থ 
ষষ্ঠ “ফ্রাঙ্ক পেইস"কলাম পূৰ এমতলভূমিতে পা দিলেন এবং ম্যাংগম- 
ভি-বারাগুয়া অতিক্রম করে, দ্বিতীয় ( পূর্ব ) ক্রণ্ট গঠন করলেন, 
যার নাম রাখা হলে!- “ফ্রাঙ্ক পেইস্”।' 

ওদিকে শহরে বিদ্রোহী দল সাধারণ ধর্মঘটের জন্য তোড়জোড় 
করলেন । জাতীয় শ্রমিক ফ্রণ্ট নামে একটি সংগঠনও তৈরী করলেন 
তারা-_তাঁর ওপর পরোক্ষ কতৃত্ব রইল '২৬শে জুলাই দলের” । কিন্তু 
জন্মের পর থেকেই দল উপদলের কোন্দলে এই সংগঠন হুবল হয়ে 
পড়েছিল। সংগঠনের প্রতি শ্রমিকরা ওদাসীন্য দেখাতে লাগলেন” 
অবশ্যই “২৬শে জুলাই দলে'র প্ররোচনায়, যাদের মনোভাব অভি 
মাত্রায় বিপ্রবাত্মবক | ধর্মঘটের দিন ধার্য কর হয়েছিল ১৯৫৮ সালের 
৯ই এপ্রিল ; তার কয়েকদিন আগে ফিদেল একটি ফতোয়া জারী 
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করলেন- যারা বিপ্লবী পথ গ্রহণ করেনি তাদের কড়া সমালোচনা 
করলেন তিনি। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে আরও 
একটি' ফতোয়া! জারি করলেন তিনি কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
যে ফ্রণ্টের একার পক্ষে ধর্মঘট চালানো অসম্ভব | 
আমাদের সৈন্যরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই সময় 
চতুর্থ কলামের নেতৃত্ব ছিল ক্যামিলো সিয়েনফুগোসের হাতে । 
তিনি বায়ামোর কাছাকাছি ওরিয়েন্টি প্রদেশের নীচু অঞ্চলগুলিতে 
আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের বিভ্রান্ত ও বিচলিত করে তুললেন । ৯ই 
এপ্রিল ঘনিয়ে এল, ি৬শে জুলাই দলের" জাতীয় কমিটি তাই 
আন্দোলন সম্পর্কে চরমতম ভূল করে গেলেন, পূর্বান্ছে কোন নোটাশ 
ন। দিয়ে ধর্মঘট আরম্ভ করে দেবার চেষ্টা মেতে উঠলেন তারা। 
যা” আশ! কর গিয়েছিল শ্রমিকরা এতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি 
জানালেন এবং সারা দেশ জুড়ে কয়েকজন অত্যন্ত উৎসাহী এবং 
উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী শুধু শুধু মৃত্যুবরণ করলেন। ৯ই এপ্রিল অত্যন্ত 
বেদনাকর ভাবে ব্যর্থ হলে । বাতিস্তার শাসনযন্ত্রে সামান্য আঘাণ 
হানতেও তা? সক্ষম হলো না । ফল হলো বরং উদ্টো । সরকাব একটু 
একটু করে অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্যদের সরিয়ে এনে ওরিয়েন্টিতে 
পাঠাতে লাগলো যাতে সিয়েরা পর্যন্ত বিপ্লবীদের ধ্বংস সাধন করতে 
পারে। আমাদের প্রতিরক্ষ। বাহকে কাজে কাজেই আরও জোরদার 
করে তুলতে হলো এবং গভীর ক্রংগলের দিকে সরে যেতে হলো । 
সরকারও আমাদের ঘিরে ফেলাব জন্য বেশি করে সৈন্যবাহিনী 
পাঠাতে লাগলো এবং শেষের দিকে সিয়েরা অঞ্চলে তাদের সৈন্া 
খ্য। দাড়ালো দশ হাজার | এই সময়েই ২৫শে মে-র প্রতি-আন্রমণ 
নুরু হলো! আমাদের বাইরের ঘাটি ল। মাসিডিস গ্রামে-- | 
অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থাও তখন কাহিল। শক্রর সব রকমের দশ- 
হাঁজার রাইফেলের পালটা আমাদের আছে মাত্র ছু'শোটি। কিন্ত 
এর আর একটি দিকও ছিল । বাতিস্ত। বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য 
আলগ। মনোভাবের--দিধা সংশয়ে ভরা, অস্থির । আমাদের 


১৪৬ 


তরুণরা সিংহের মত-_এক একজন মহড়া নিচ্ছে দশ দশ কিংবা 
বিশ পনের জনের ৷ ওরা ট্যাংক, মর্টার, বিমান বাহিনী সব কিছু 
দিয়ে আমাদের এই ঘাঁটির ওপর অবিরাম হাঁমল। চালিয়ে যাচ্ছে। 
আমাদের দলের নেতৃত্ব করছেন ক্যাপ্টেন এঞ্জেল ভার্দেসিয়া-- | 
মাস খানেক যুদ্ধ চালাবার পর তিনি মার! গেছিলেন। 

ঠিক এই সময়েই ফিদেল বাতিস্তার সৈম্ঠাধ্যক্ষ ইউলোজি৪ 
ক্যান্টিল্লোপ্র কাছ থেকে একটি চিঠি পান। সমস্ত চিঠিটাই অহংকারী 
বাক চাতুরীতে ভরা । আমাদের প্রতি বাতিস্তার প্রতিনিধি হিয়াবে 
তিনি যেন করুণ। বিতরণ করছেন । আমর! যেন এতই নগন্, তার 
বিরাট বাহিনীর পক্ষে আমাদের শায়েস্তা করা৷ যেন এতই সহজ যে 
নেহাৎ ফিদেলের প্রতি চরম উপেক্ষা জনিত মনোভাব থেকেই তিনি 
এ" পর্যন্ত তা” করে ওঠেননি । বিপ্রবীদের প্রতি হুমকি দেখাতেও 
ছাড়েননি তিনি, জানিয়েছেন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ 
চালিয়ে যাবেন, নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, শুধুমাত্র ফিদেলকে হতা 
করবেন না । আমাদের কাছে এই চিঠিটার তেমন কোন গুরুত্ব না 
থাকলেও শক্রদের প্রতি-আক্রমণ বেশ জোরের সংগেই চলছিল । 
আড়াই মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধ চলছিল,তাতে শক্রসৈন্ত খোয়া গেছিল 
প্রায় হাজারের মত। যুদ্ধে দরেছিল অনেক ; দেড়শোর কাছাকাছি 
আমাদের হাতে বন্দী হয়েছিল । আর কিছু পালিয়ে গেছিল । তাদের 
কাছ থেকে আমাদের হাতে এসেছিল, প্রায় ছশোর মতো অস্ত্রশস্ত্র! 
তার মধ্যে ছিল একটি ট্যাংক, চারটি মার, বারটি টিপড মেসিন 
গান, অনেকগুলি ন্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং প্রচুর পরিমাণে গোল। বারুদ । 

শত্রুদের শিরদাড়া ভেঙে গেলেও তখন পধন্ত ওরা হাল ছাড়েনি । 
আমর! স্থির করলাম যে তিনটি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একসঙ্গে আক্রমণ 
চালিয়ে যাবো আমরা_-ঘিরে ফেলবে। সান্টিয়াগে।-ডি-কিউবা। আমি 
নিজে আক্রমণ চালাবো লা ভিলাদের ওপর আর ক্যামিলো তার 
দলবল নিয়ে দ্বীপের অন্যদিকে পিনেো। ডেল্‌ বায়োর ওপর আক্রমণ 
চালাবেন। 


সিয়েরা মেস্ত্রোর চারদিকের শক্রসৈন্যের বেড়া আমর। ভেঙে 
চুরচুর করে দিলাম। এর পরেই স্থির করা হলে। যে আমর] ল৷ 
ভিলাস্‌ আক্রমণের জন্য এগিয়ে যাবো । শত্ররা যাতে আমাদের ওপর 
অতফ্িতে ঝাপিয়ে পড়তে না পারে। তার জন্য আমার প্রধান কাজ 
হলো যোগাযোগের রাস্তা গুলে প্রথমেই ধ্বংস করে দেওয়া | পাবত্য 
অঞ্চলে যে সব রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল তাদের সংগে যোগা- 
যোগের দায়িত্বও পড়লো আমার ওপর | যে অঞ্চলের মুক্তির দায়িত্ 
আমার, সেখানে সামরিক সরকার গঠন করার ক্ষমতাও আমাকে 
দেওয়। হয়েছিলো । স্থির করেছিলাম যে ৬,শে আগ দলবল নিয়ে 
বেরিয়ে পড়বো কিন্তু অন্য একটা অসুবিধা দেখা দ্িল। সেই বাঁতেই 
পোষাক আর আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পেট্রোল নিয়ে 
একটি সরবরাহ গাড়ী এসে পৌছল। ঠিক সেই সময়েই অস্ত্রশস্ত্র 
বোঝাই একটি এরোপ্লেনও বাস্তার ধারের বিমান বন্দরে নামলো । 
রাতের অন্ধকারেও বিমানটি শত্রর নজরে পড়লো । আর রাত দশটা 
থেকে ভোর গাচট। অবধি তার ওপব অবিরাম বোম বৃষ্টি চলতে 
লাগলে।। কী আর করি; অস্ত্রশস্ত্রগুশি যাতে শক্রর হাতে না যায় 
সেজন্য বিমানটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো । দিনের প্রখর 
আলোয় আমাদের ওপব বোমাবর্ষণ আরও বেশি অন্থুবিধার স্যস্টি 
করতে পারে ভেবেই এটি করতে হলে। আমাদের । বিমান ক্ষেত্রের 
দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো শত্রুরা! এবং তেলের সরবরাহ নিয়ে 
ধারা এসেছিলেন তারা পড়লেন শক্রর হাতে। আমাদের ওখান 
থেকে সরে পড়তে হলো । ৩১শে আগস্ট আবার যাত্রা সুরু হলো 
আমাদের, ম্যানজানিলো-বায়ামো। সড়কের ওপরই ওদের মুখোমুখি 
হতে পারি ভেবেই এগিয়ে গেলাম । কিন্তু ১ল। সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড 
ঘুণিবাত্যার প্র কোপে এ জায়গাটার রাস্তাঘাট ব্যবহারের অযোগ্য 
হয়ে উঠলে। একমাত্র কারেটেবা সেপ্টাল সড়কটি ছাড়া । সুতরাং 
ট্রাকের সাহায্য নেবার আশ। ছাড়তে হলো । তারপর থেকে হয় 
ঘোড়ার পিঠে নয়তো হেঁটেই এগুতে হলো । অস্ত্রশস্ত্র বোঝা 
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পিঠের ওপরেই তুলতে হলো আমাদের | অনেকট। রাস্তা পাড়ি 
দেবার মত গোছগাছ করা হলো। 

হুর্দিন এলো । ওরিয়েন্টি প্রদেশের এ অঞ্চল এগিয়ে যাবার পক্ষে 
স্থগম নয়। বন্যায় ফুলে ওঠা নদী পার হতে হলে! । খালগুলো বর্ষার 
কল্যাণে নদীতে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক আর রকেটগুলি 
শুকনে। রাখার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হচ্ছিল আমাদের । 
ক্লাস্ত ঘোড়াগুলির জায়গায় নতুন ঘোড়া লাগান্জে পারি কিনা সেটাও 
দেখতে হালো'। ওরিয়েন্টি প্রদেশ ছাড়িয়ে যাবার পর এমন রাস্তা! 
ধনে এগুতে লাগলাম যাতে লোকজনেব সংগে আমাদের দেখ 
সাক্ষাৎ হয় কম। বানে ভেসে যাওয়া অঞ্চলের মধ্য দিয়ে শুধু হেঁটে 
যাঁওয়! নয়, মশার জ্বালায়ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো আমাদের 
- কোথাও বিশ্রাম নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো।। খাগ্ভ আব 
পানীয় জল এ ছুটোরই ভীষণ টানাটানি । জল তো! খাবার জন্যে 
মেলে না । নদী নালার জল খেয়ে কোন মতে প্রাণ বাচাতে 
লাঁগলাম। ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, অবস্থা আমাদের 
একেবাবেই কাহিল । যাত্রার একসপ্তাহ পবে ওরিয়েন্টি ও ক্যামাগুয়ে 
প্রদেশের মধ্যবতী জাবোবো নদী পেরিয়ে গেলাম 1 বেশ ছুধল হয়ে 
পড়েছি, পায়ে জুতোও নেই আমাদের, দক্ষিণ কামাগুয়ের কাদা 
ভাঁঙতে হলো খালি পায়ে । 

৯ই সেপ্টেম্ববের রাত্রে লা ফেভাখ্েলের প্রবেশ মুখে আমাদের 
অগ্রবর্তী গার্ডরা পড়ে গেলেন শক্রর পাল্লায় । ছু'জন সাহসী কমরেড 
মৃত্যুবরণ করলেন । আরও বেয়াড়। ব্যাপার হলো, শক্রদের চোখে 
পড়ে গেছিলাম আমরা । সেই মুহুর্ত থেকেই শক্ররা নানা ভাবে 
আমাদের বিব্রত করে তুলতে লাগলো । ছোট খাটো একটা সংঘধের 
ফলে তার্দের শক্তি খানিকট। কমিয়ে দিতে পারলেও আমাদের 
চারজন বিপ্লবী ওদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। আরও সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হলে। আমাদের, কারণ শত্রুর বিমান বাহিনীর কাছে 
আমাদের এগিয়ে যাষার রাস্তাটি জানা হয়ে গেছে। 
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ছুএকদিন পরে পৌঁছলাম লাগুন। গ্রাণ্ডেতে। অন্যদিক দিয়ে 
ক্যামিলো এবং তার দলবলও ওখানে পৌছে গেলেন। তাদের অবস্থা 
আমাদের চেয়ে খানিকটা ভাল । জায়গাটা মশায় ভন্তি--মশারি 
ছাড়া এক মুহ্তও বিশ্রাম অসম্ভব অথচ আমাদের সকলের কাছে 
মশারি ছিল ন1। 

এমন পাগুব বজিত অঞ্চলে এসে পড়েছি যেখানে কাদ! এবং জল 
ছাড়া আর কোন কিছুই চোখে পড়ে না । ক্ষুধাতৃষ্তাপ অবসাদে আর 
এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল। পা-গুলে৷ সীসের মতো ভারী, 
পিঠেব ওপর যেন অস্ত্রশস্ত্র জগদ্দল বোবা । ক্যামিলোর কাছ 
থেকে কয়েকটি তাজা ঘোড়া পাওয়া গেল, ক্যামিলো নিজে গেলেন 
ট্রাকের খোজে । কিন্তু মামকাবেনো চিনির কারখানার কাছাকাছি 
অঞ্চলে সেগুলিকেও ছেড়ে দিতে হলে আমাদের । ওখানে যে 
গাইডদের মাসাঁর কথা ছি-, তাদের দেখ! পেলাম না। সুতরাং 
প্রায় অন্ধেখ মতো। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম । 

আমাদের অগ্রবতী কাহিনী কুয়াত্রো কম্পানেরোস-এ শত্রুর 
ঘাঁটির ওপর এসে পড়ার পর তুমুল যুদ্ধ সুরু হলো । তখন সকাল, 
সাফলা লাভ করলেও শক্ররা আমাদের ওপর বার বার আক্রমণ 
চালানোয় দীঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলো আমাদের । বনের 
দিকে এগিয়ে যাবার জন্য 'আমাদের পশ্চাছত্ী বাহিনী যাতে রেলওয়ে 
লাইন পেরিয়ে যেতে পারে তার জন্যও শর্রুদের ব্যস্ত রাখতে 
হলো । কিন্তু সেই সময় বিমান বাহিনীর নজরে পড়ে গেলাম । 
অনেকগুলি নানা ধরণের বিমান আমাদের ওপর গোল! ছিটোতে 
লাগল। এর পর ওদের আক্রমণ বন্ধ হলে দেখা গেল-_বোমার 
আঘাতে আমাদের দলের মধ্যে স্বৃতযু হয়েছে একজনের, আহত 
হয়েছেন কয়েকজন । আহতদের মধ্যে রয়েছেন মেজর সিলভা, তার 
কাধের হাড় ভেঙে গেছে। 

পরদিন অবস্থার সামান্ত উন্নতি হলো! এবং শক্রবাহিনীকে পর্যযদস্ত 
করতে সক্ষম হলাম আমরা । এর মূলে রয়েছে স্থানীয় কৃষকদের 
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অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা । গাইড হিসাবে ওদের সাহায্য 
পেয়েছি, আমাদের খাবার দাবারও ওর জুগিয়েছে। অবশ্য ওরিয়েন্টি 
প্রদেশে আমর! যে ভাবে সবায়ের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, 
অস্তটা না পেলেও সব সময়ই কিছু না কিছু সাহায্য ওদের কাছ 
থেকে এসেছে । বিশ্বামঘাতকতার শিকারও হয়েছি মাঝে মাঝে । 
কিন্ত আমর জানি ওদের অবস্থাই ওদের দাসত্বের দিকে টেনে 
নিয়েছে । নিজেদের জোত জম হারিয়ে ফেলার ভয় থেকেই এসেছে 
এজাতীয় মনোবৃত্তি। বাতিস্ত। বাহিনীকে খবর দেওয়া ছাডা অন্ত 
কোন রাস্তা নিজেদের সামনে ওর খোলা দেখেনি । এর মধ্যেই 
রেডিয়োতে একদিন ঘোষণা শুনতে পেলাম যে জেনারেল 
ফ্রানসিস্কে। টেবারনিল। ডোলজ, চে গুয়েভারার পুরে দলটাকেই 
নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন। বিপ্লবীদের মধ্যে হত, আহত, বন্দী এবং 
পলাঁয়িত ব্যক্তিদেব একটা লম্বা ফিরিস্তিও তিনি দিয়েছেন। 
শক্রুদেব সংগে এখানে ওখানে যে সব হ্যাভারস্যাক হারিয়ে গেছে 
তার ভেতরের কাগজপত্র দেখেই তৈরী কর] হয়েছে এই ফিরিস্তি । 
অবশ্য আমাদের এমন লোপাট হবার খবরটা আমরা বেশ রসিয়ে 
বসিয়ে উপভোগ করছিলাম । কিন্তু অন্তদিকে, একটু একটু করে, 
নৈরাশ্যও এসে যাচ্ছিল। ক্ষুধা, তুষ্ঞা, ক্লান্তি, শত্রব বেষ্টনীর মধ্যে 
থেকে অকর্মন্ততার মনোভাব, পায়ের অসম্ভব যন্ত্রণা--সব কিছু 
মামাদের সৈম্ভদলকে নিজীব করে তুনছিল। শারীরিক অবস্থার 
অবনতি ঘটতে লাগলে দিনের পব দিন-- প্রতিদিন খাবারও 
জুটছিল নাঁ। অবস্থার উন্নতির কৌন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল 
না। বারাগুয়ার চিনির কারখানা জন্নিতিত অঞ্চলে অবরুদ্ধ 
অবস্থায় আমাদের ছুদশা চরমে পৌছেছিল। পুরো অঞ্চলটাই 
জলাভূমি, খাবার জল কোথাও একর্কোটাও নেই, অবিরাম 
বোমাবৃষ্টি চলছে, ছূর্বল মানুষগ্লিকে বন্ধুর অঞ্চল পার করে 
দেবার মত একটি ঘোঁড়াও নেই আমাদের, পায়ের জুতা! একেবারেই 
নষ্ট হয়ে গেছে, খালি পায়ে অনবরত জল কাদা ভেঙে হাটতে হচ্ছে। 
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ধায়াগুয়ার অবরোধ ভেঙে জুকায়ো-মোরোণ সড়কের ওপর যখন 
পা দিতে পারলাম আমরা-আমাদের অবস্থা তখন একেবারেই 
শোচনীয় । বিশ্রামের সময় নেই একটুও, বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম, 
শত্রুর আক্রমণেরও বিবাম নেই-_সামনেব দিকে এগিয়ে যেতে 
বাধ্য হলাম আমরা । প্রত্যেকটি সৈম্থকেই এগিয়ে যাবার জন্ত 
কড়া কথা শোনাতে হচ্ছে, গাল দিতে হচ্ছে! এই চরম সংকটে 
মুহূর্তে হঠাৎ যেন খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলাম যাতে 
আমাদের দলবল আবাব উত্সাহ ও প্রেরণা খুজে পেলেন । পশ্চিম 
দিগন্তে লা ভিলাসেব নীল পর্বতশ্রেণী এই প্রথমবাব আমাদের 
চোঁখে পভালা । ঘেন একটা প্রতিশ্রুতির মতো, যেন একটা 
অংগীকাবেব মতো আমর! যেন হঠাৎ আবিষ্কাব করতে পারলাম 
পরিবেশের এই ঘ্বণ্য আবেষ্টনীব নাইরে আবও কিছু বয়েছে, 
আবও মহৎ, আরও বিবাঁউট কোন কিছুধ অস্তিত্ব, যাব দিকে এগিয়ে 
যেতে পারলেই সব ছুঃখকষ্টেব অবস।ন হবে সেই মুহুর্ত থেকেই 
ব্যক্তিগত ব্যাপাবগু?ল অন্টা "অসহ্য ঠেকছিল না, জুকারো নদী 
সাতারে পেরিয়ে আমবা অববোধেব দ্বিতীষ স্তরটিও ভেদ করলাম । 
মনে হচ্ছিল এতদিন পরবে খিব।ট অন্ধকাবেব ভেতর থেকে বেরিয়ে 
এলাম আমবা। 

তু'দিন পরে নিরাপদে পৌছে গেলাম ত্রিনিদাদ-সান্ক্টি-স্পিরি- 
টাঁস পবতমালার পাদদেশে-। যুদ্ধেব নব পধায়ে প্রবেশেব জন্য 
প্রস্তুত হতে লাগলাম। আরও ভ'দিন পরে বিশ্রামের স্থযোগ 
হলো আমাদের, ঠিক হলে। যে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে 
ওরা নভেম্বব যে নির্বাচনের দিন ধার্য কৰা হয়েছে তাকে তও্ডল 
করে দিতে হবে। ১৬ই অক্টোবর পৌছলাম লা ভিলাসেব পবত- 
মালায়। সিয়েরা এসকামব্রেতে পৌঁছেই আমাদের প্রথম কাজ হলে! 
একনায়ক সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ৰানচাল করে দেওয়া । 
এতে নিবাচনের ব্যবস্থায় ফাটল ধরবে। হাতে সময় খুব কম, 
সেই অনুপাতে কাজট! কঠিন' তার ওপর, বিপ্লবীদের মধ্যে 
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দেখা দিয়েছে মতানৈক্য যা রোধ করার জন্য অনেক দাম দিতে 
হয়েছিল আমাদের | 

নিব্শচনের জন্য সভা: যাতে অনুষ্ঠিত হতে না পারে সেজস্তই 
নিকটবততী কুঁড়েঘরগুলির ওপর আক্রমণ চালানো প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল। ঠিক করলাম কাবায়গুয়া, কোমেন্টো আর সান্কুটি 
স্পিরিট।(সষের ওপর একই সময়ে আক্রমণ চালাবো । এই সমস্ত 
অঞ্চল সমতলে অবস্থিত। ইতিমধ্যে--গুইনিয়া-ডি-মিরাগ্ডার ছোট 
পাবত্য বাহিনী আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, বাবাও 
গ্য/রিসনের ওপর আক্রমণও চালিয়েছিলাম,তেমন কিছু লাভ হয়নি । 
৩ব। নভেম্বরের আগের সময়টা নাঁন। কাজে ব্যস্ত হয়ে বইলাম। সব 
জায়গায় ছড়িয়ে রইলো আমাদের বাহিনী, ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত 
ভোটাবেব সংখ্যা! প্রায় শন্যে নেমে এলো । খএদিকি'উত্তরাঞ্চলে 
ক্যামিলোর বাহিনী নির্বাচন বনচাঁল করে দিল 1 কোন কিছুই 
চলছিল না, বাতিস্ত। বাহিনী অথবা অসামরিক গাড়ী -সব কিছুরই 
চলাচল বোধ করে দিতে পারলাম । 

নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে আমরা আস্তে আন্ত রাস্তাঘাট 
অনরোধ করে ফেললাম। ত্রিনিদাদ থেকে সান্কুটি ম্পিপিটাস্‌ পর্যন্ত 
ঘে সক গেছে ক্যাপ্টেন সিল্তা তা" সম্পূর্ণ ভাবেই দখল রাখলেন । 
টুইনিকূর ওপর সেতুটাকে ভয়ানক ভাবে বিধ্বস্ত করে দিলাম। 
সেন্টাল রেলপথও স্থানে স্থানে আলগা করে দেওয়া হণো। আমাদের 
দ্বিতীর ফ্রণ্টে দক্ষিণ ডিভিশনকে অকেজো কবে তুললো, উত্তর 
ডিভিশনের কাজেও ভয়ানক বাধা স্যপ্টি করতে লাগলো ক্যামিলো 
সিয়েনফুগোসের সৈন্যদল। সুতরাং দ্বীপটি মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ হয়ে 
গেল। ওরিয়েন্টি প্রদেশে সরকারী সাহায্য কিছু কিছু পৌছলেও 
তার প্রকৃতি ও পরিমাণ অনিশ্চিত হয়ে গেল। কিউবার প্রায় 
সব্ংত্রই শক্রদের মধ্যে ফাটল স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো । দ্বাস্তাগুলি 
অবরোধ ও সেতুগুলি বিধ্বস্ত করার ফলে শক্রদের অবস্থ। সংগীন 
হয়ে উঠলো! ডিসেম্বরের ষোল তারিখে । এদিন সকালে ফালকনের 
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সেতু উড়িয়ে দিলাম আমরা । এতে হাভানার সংগে সাণ্টা ক্লারার 
ও অন্যান্য শহর গলির যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল 
অনেকগুলি শব্রুঘধাটর ওপর আক্রমণ চালালাম আমরা । ওর! 
অবশ্য গোড়ার দিকে জোর প্রতিরোধ দিচ্ছিল কিন্তু শেষ পরস্ত 
আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া ওদ্দের উপায় রইলে। না। 
শ'খানেক বন্দুক এতে আমাদের হাতে এসে গেল । 

ওদের একটু সময় না দিয়ে আমরা সেপ্টণল হাইওয়ে ভেঙে 
দেওয়ার মনস্থ করলাম । ২১শে ডিসেম্বর একই সংগে আক্রমণ 
চালালাম ক্যাবায়গুয়া এবং গুয়ায়স-এর ওপর। কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যেই গুয়ায়সের শক্রসৈম্রা! আত্মসমর্পণ করলো । ছুদিন পরে 
ক্যাবায়গুয়াও আমাদের দখলে এলো । লা”ভিলাসের উত্তরে গ্রামের 
পর গ্রাম দখজ করতে লাগলেন ক্যামিলে!। ইয়াগুয়াজয়ের শক্রঘ'টি 
অবরোধ করলেন তিনি । ওখানকার কমাপ্তিং অফিসার এগার দিন 
ধরে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে আমাদের দল 
সেন্টল হাইওয়ে ধরে প্রদেশের রাজধানী সাণ্টা ক্লারার দিকে এগিয়ে 
যেতে লাগলো । এর পর আমাদের দখলে এলো প্লাসেটাস্‌, এর 
মধ্যেই দখল করলাম রেমেদিয়ন এবং কায়বারিয়েন বন্দর । ওদিকে 
ওরিয়েন্টি প্রদেশেও আমাদের জয়ের পর জয় হচ্ছে। 

কামাজুয়ানি থেকে শক্ররা পশ্চাদপসরণ করার পর সাণ্ট। ক্লারার 
পথ আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত হয়ে গেল। গুয়ারদিয়ার 
৩১ নশ্বর ব্যারাক দখল করার জন্য শত্ররা যখন ব্যস্ত, আমবা তখন 
সান্টা ক্লারার সব শক্ত ঘাটিগুলি দখল করার কাজে অনেকখানি 
এগিয়ে গেছি । ২৯শে ডিসেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হলো । গোড়ার দিকে 
শিবির স্থাপন করলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে। পরে আমাদের হেড 
কোয়ার্টার শহরের কেন্দ্রস্থলে সরিয়ে নিলাম । শত্রুদের ট্যাংকের 
বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল, যদিও শত্ররা হতাহত 
হচ্ছিল অনেক বেশি। আহত সৈন্তে আমাদের হাসপাতাল ভি 
হয়ে গেল 
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শেষ যুদ্ধে আমাদের সৈম্যদের বীরত্বব্যঞ্জক একটি ঘটনা আজও 
আমার স্মৃতিতে অম্লান রয়েছে । যুদ্ধক্ষেত্রে নিত্রিত অবস্থায় একজন 
সৈন্যকে দেখতে পেয়ে আমি তাকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিলাম । সে 
জানিয়েছিল অতফিতে নিজের বন্দুক হারিয়ে ফেলেছে বলে সে 
নিরস্ত্র। কঠিন গলায় বললাম--খালি হাতে ফ্রণ লাইনে চলে 
যাও এবং একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে এসো। তুমি ঘদ্দি বীর হও, 
তাই করো । পরে মিলিটারী হাসপাতাল পধ্যবেক্ষণের সময় 
মৃতকল্প একটি সৈন্য আমার হাত ধরে বললেন-_মনে করতে পারছেন 
মেজর, রেসেদিয়েসে একটি বন্দুক ছিনিয়ে আনার জন্য আপনি 
মামাকে আদেশ দিয়েছিলেন । দেখুন, আমি নিয়ে এসেছি । কয়েক 
মিনিট পরেই লোকট] মারা গেলেন । মনে হলো সাহসের পরাকাণ্ঠা 
দেখিয়েই লোকট। শাস্তিতে মরেছেন । এই আমাদের বিপ্লবীবাহিনী । 

ক্যাপিবো পরব্তমালা থেকে শক্ররা প্রতিরোধ আক্রমণ চালিয়ে 
যাচ্ছিল এবং ৩০শে ডিসেম্বর সারাদিন ধরেই যুদ্ধ চললো । ইতি- 
মধো সহরের অন্তান্ত কট অঞ্চল আমাদের দখলে এসে গেল। 
সান্টা ক্লারার সংগে অস্ত্রশস্ত্রবাহী ট্রেনের যোগাযোগ আগেই নষ্ট করে 
দিয়েছি আমরা। ট্রেনের সৈম্তবা নিজেদের ক্যাপিরোতে অবরুদ্ধ 
দেখে, রেলযোগে পালিয়ে যেতে চাইলো । জংশনে পৌছে তাদের 
অবস্থা হয়ে উঠলো অসহনীয় কারণ তার আগেই জংশন উড়িয়ে 
দিয়েছি আমরা । কয়েকটি বগীসহ গাড়ীট! লাইনচ্যুত হয়ে গেল। 
আমাদের ছোড়া মলোটোভ ককৃটেলের আক্রমণে ওর! বিধ্বস্ত 
হয়ে যেতে লাগলো । আমরা যদি খানিকট। দূরে থাকতাম ওদেব 
পক্ষে আক্রমণ সহজসাধ্য হতো । আমাদের লোকদের কাছে থেকে 
পুনঃপুনঃ আক্রমণে সমস্ত ট্রেনটিই এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো যে ওখানে 
বসে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে উঠলে। ওদের পক্ষে। কয়েক ঘণ্টা পরে 
ওর! আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো । ওদের সংগে ছিল বাহিশটি 
সজোয়া গাড়ী, বিমান-বিধ্বংসী বন্দুক, ডি. সি এ. মেসিন গান 
এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। সবই. আমাদের হাতে পড়লো! । 
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শহরের ইলেকটি,ক পাওয়ার ষ্টেশন এবং পুবো উত্তরাঞ্চলটাউ 
আমাদের দখলে এসে গেল। আমরা বেতারে ঘোষণ! করে দিলাম 
পুরে! সান্টা কলার! সহর বিপ্লবীদের দখলে এসে গেছে । বিপ্লবীদের 
নেতা হিসাবে আমিই বেতার ঘোষণা করছিলাম। কিউবার জনগণকে 
একটি শোক সংবাঁদও পরিবেশন করতে হলো আমার । বলতে হলো 
অসম সাহসী বিপ্রবী বীর ক্যাপ্টেন রবার্তে। বোড়িগুয়েজ ( এল্‌ 
ভাকিরিতো।) রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুবরণ করছেন। তিনি ছিলেন 
আমাদের সুইসাইড স্কোয়াডের অধিনায়ক । 

এর পর পতন হলো পুলিশ ষ্টেশনের, মেজর কুবেলা দখল 
করলেন ৩১ নম্বর ব্যারাক । জেলখানা, আদালত ভবন, প্রাদেশিক 
সরকারের কেন্দ্রীয় ভবন, গ্র্যাণ্ড হোটেল সবই একে একে আমাদের 
অধিকাবে এসে গেল । শুধু বাকী রইল লিওনমিও ভিদাল ন্যারাক 
--মধ/ কিউবায় বাতিজ্ঞা সরকারের সবচেয়ে বড ছু । কিন্তু ১৯৫৯ 
সালের পয়ল। জানুয়ারী থেকেই এই ছুর্গের প্রতিরোধ বাবস্থায় 
ফ্াটলের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল । ১ল। জানুয়ারী বাক 
প্রত্যর্পণের আলোচন। চালাবাঁর জন্য পাঠালাম কাপ্টেন শ্রনেজ 
জিমেনেজ ও বোড়িগুয়েজ ডি লা ভেগাকে । বিস্ময়কর এবং পবস্পর 
বিরোধী খবর আমাদের কানে আসতে লাগলো, বাতিস্তা কিউব! 
ছেড়ে পলায়ন করেছেন । তার সৈম্যবাহিনীর অবস্তা ধ্বংসোনুখ | 
আমাদের প্রতিনিধিবা বেতার যোগে ক্যাষ্টিলোৰ সংগে যোগাযোগ 
করলেন । আত্মসমর্পণের প্রস্তাবও তাকে জানানো হলো কিন্তু এতে 
সে সম্মত হল না। সে আরও জানাল যে ফিদেল কাঙস্তোব উপদেশ 
অনুযায়ীই সে সামরিক পিভাগেব দায়িত্ব নিযেছে। ফিদিলের 
সংগে তক্ষুনি যোগাযোগ করলাম আমরা, সব কিছু তাকে জানালাম, 
ক্যাণঠিলোর বক্তব্যও তাকে জানাতে দেরী করলাম না। ফিদেল 
তখন স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেছেন । তার মতে ক্যাটিলো হল একজন 
বিশ্বাসঘাতক | 

পরের ঘটনাবলীর মধ্যে স্বাভাবিকত কিছু ছিল না! । ফিদেল 
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ক্যাষ্টিলোর পরামর্শ গ্রহণ করতে অসম্মত হছলেন। হাভানাঁর পথে 
এগিয়ে যাবার জন্য আদেশ জারী করলেন তিনি। আইল্‌ অফ 
পাইসের বন্দীশাল। থেকে সম্ মুক্তিপ্রাপ্ত জেনারেল বারকুইনের 
ওপর বিপ্রবীবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হলো। ক্যামিলে। সিয়েন- 
ফুগোস দখল করলেন ক্যাম্প কলান্বিয়া। আমাদের অষ্টম কলাঁমের 
অধিকারে এলো কাবান। ছর্গ। কয়েকদিন পরেই অস্থায়ী সরকারের 
প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ৷ 

বাক্তিগত ছু'একটা কথ! বলে নেওয়। ভাল যদিও ব্যক্তিগত সখ, 
দুঃখ, আনন্দ, বেদনাকে আমি কখনো বিপ্লবের উদ্ধে স্থান দিইনি । 
এসব কথা উল্লেখের একমাত্র কারণ*্হলে।-- যে দু'জন নারী আমার 
জীবনেব সংগে নিজেদের জীবন জড়িত করেছিলেন, বিপ্রবের 
মাধ্যমেই তাদের সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। হিলডা গাডিয়ার 
কথা আমি আগেহ উল্লেখ করেছি। গ্রাণমা অভিযানের সময় তাকে 
মেক্সিকোয় রেখে আসতে হয়েছিল, তিন তখন সন্ভান-সম্ভবা। 
সিয়েবা মেস্ত্রোব যুদ্ধে নিয়োজিত থাকার সময়ই আমার প্রথম কন্যা! 
সন্তান ভূমষ্ঠ হবার সংবাদ পেয়েছিলাম । আনন্দে বিভোর হবার মত 
সময়, ব্ুযোগ অথবা মানসিকতা আমার ছিল না। একটার পর 
একট আমর! জান দিয়ে জড়ছিলাম, সেই জীবনের মধো ঘরের 
চিন্ত। একাস্তভাবে অর্থহীন । সারা দিনের কর্মক্লান্ত জীবনে অবকাশের 
মুহৃত গুলি কেটেছে ডায়েরী লিখে আর ।কছু কিছু পড়াশুনা করে। 
কমিউনিজম সম্পর্কে আমাদের পড়াশুনা আলাপ আলোচনা অবিরাম 
চলেছে, বিপ্লবা যুদ্ধ ও গেরিলা রণনীতি সম্পর্কেও আমরা সব তত্ব 
ও তথ্য যোগাড় করেছিলাম । আমার এই কাজের সহায়ক ছিলেন 
প্রধানতঃ রাঁউল কাস্ত্রো । ছ'জন ছুই রণাংগণে ব্যস্ত থাকলেও চিঠির 
মাধ্যমে নানা রাজনৈতিক সমস্যা! নিয়ে আমাদের মধ্যে ভাবের 
আদান প্রদান চলতে। | ফিদেল এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় 
পেতেন না, তবু আমাদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে ভাকেও অসুবিধায় 
পড়তে হয়েছে । রাজনীতি ছাড়াও আমার সাহিত্যের প্রতি অন্ুরাঁগ 
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ছিল, আমার হ্যাভারম্াকে নানাধরণের বই বরাবরই থাকতো । 
কবিতার অনুরাগী ছিলাম, পাবলো! নেরুদার কবিতা আমাকে খুব 
আকধণ করতে] | ওর কবিতা আমার সব ক্লাস্তি আর অবসাদ দূর 
করে দিত, আমার আশাবাদকে জাগ্রত করে তুলতো, আমার 
ঝিমিয়ে পড়া মানবিকতা আদর্শের প্রেরণায় উদদ্ধ হয়ে উঠতো ! 
পেশায় আমি ভাক্তার, রক্তে আমার বিপ্লবের আগুন, মানবিকতায় 
আমি কবি। কবিতা লেখার চেষ্টাও করেছি মাঝে মাঝে । কিন্ত 
কবিতার আংগিক নিয়ে মাথ! ঘামাতে পারিনি বলেই সেগুলি 
সত্যিকারের কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি । 

ল। ভিলাসের সেই অন্ধকারময় দিনগুলিতে যখন আমাদের 
মানসিকতা! নিরাশ) ব্যর্থতা আর প্রাণধারণের অসহা গ্রানিতে 
প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময়ই আমার সংগে দেখা 
হয়েছিল আমার বর্তমান সহধমিণী আলিদা মার্চের। আলিদা 
কিউবার মেয়ে, ২৬শে জুলাই দলের? সংগে যুক্ত । নাগরিক দলগুলির 
কাছ থেকে য়েসব সরবরাহ মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে 
পৌঁছচ্ছিল বাতিস্তা সৈম্তবাহিনীর তীক্ষু দৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে, আলিদ! 
সেই দলের সংগে যুক্ত ছিলেন । এই অসমসাহসী মেয়েটিকে প্রথমেই 
তারী ভাল লেগেছিল আমার । আলিদ| যখন প্রস্তাব করলেন 
আমার দলের সংগে যুক্ত হ'তে আমি সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলাম । 
লা? ভিজাস থেকে সান্টা ক্লারার যুদ্ধ পর্যন্ত বরাবর আলিদা আমার 
সংগেই ছিলেন। একটু একটু করে পরস্পরের প্রতি আমাদের 
আকধণ বাড়ছিল, পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় আমর! মগ্ন হয়ে 
যাচ্ছিলাম । কিন্ত আমি মুহুত্ের জন্যও ভুলিনি যে আমি বিবাহিত 
পুরুষ, আমার বিবাহিতা শ্রী হিলডা গাডিয়া নিঞ্জের সস্তানকে 
নিয়ে এখনও মেক্সিকোতে পড়ে আছেন! বিপ্লবীদের নৈতিক 
মানদণ্ড খুবই উন্নত থাকবে, কোন কারণেই যথেচ্ছাচারকে তার! 
প্রশ্রয় দেবেন না, আদর্শ সৈনিক হবার প্রাথমিক প্রয়োজন হলো 
আদর্শ পুরুষ, একথ। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম। আলিদাকে 
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সেই কথা আমি গোড়াতেই নিঃসংকোচে বলেছি, আলিদার আপত্তি 
ছিল না আমার প্রস্তাবে । হিলভার সংগে মনোমালিন্যের কোন প্রশ্ন 
ওঠে না, বিপ্লীবী যুদ্ধে জয়ী হবার পর হিলডাব কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের 
প্রস্তাব আমি তুলবে, হিলডা৷ যদি তাতে সম্মত হন, আলিদাকে 
আমি বিয়ে করবো-_এই প্রস্তাবে আলিদার পুর্ণ সম্মতি ছিল । 

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাবে হিলডা আপত্তি তোলেননি, আমাদের 
পারস্পরিক বন্ধুত্বও তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি । হিলডাকে পরিত্যাগ করে 
১৯৫৯ সালের ওরা জুন আলিদাকে আমি বিয়ে করেছি। বিপ্লবের 
পরে হিলডাকে আমি কিউবায় আসাব আমন্ত্রণ জানিয়েছি, মেয়ে 
নিষে চলেও এসেছেন হিলডা, ও'র সংগে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক না 
থাকলেও মেয়েটার প্রতি আমার ন্েহের অস্ত ছিল না) ওর পিতৃত্বকে 
আমি কোন দিন অস্বীকার করিনি । হিলডাঁকে আমি ক্ষিউবার কৃষি 
উন্নয়ন সংস্থায় একটি কাজ দিয়েছিলাম, এখনও তিনি তাই করছেন । 
আমাদের মেয়েটি-হিলভ। বিয়েট্রস কিউবার নাগরিক হিসাবেই 
ওখানে বসবাস করছে, লেখাপড়া শিখছে, মানুষ হয়ে উঠছে । 

লা” ভিলাসের যুদ্ধে সরকাব যে শুধু পরাজয় বরণ করেছে তা' 
নয়, সমস্ত সম্পদ খুইয়ে একরকম দেউলিয়। হয়ে পড়েছে । আমরা 
হাঁভানাব দিকে রওন। হয়েছি এবং ২র] জানুয়ারী (১৯৫৯) আমরা 
হাঁভানার লা" কাবানা ছর্গ আক্রমণের ভূমিক! গ্রহণ করেছি, জয় 
আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পৌছেছে । ছ*দিন পরে কিউবার 
জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বাণী প্রচার কবেছিলাম আমি । 
তাতে বলেছিলাম--কৃষকরা হলেন গভীর বিশ্বাসবোধ, উচ্চ নৈতিক 
মান এবং স্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার অধিকারী । সিয়ের! 
মেক্সরোর নারী পুকষ এবং সারা কিউবার কৃষকরাই বিপ্লবী যুদ্ধে 
প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । এখন যখন যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, 
আমাদের প্রধানতম কর্তব্য হলে। কিভবার কৃষকদের জন্তা এমন সব 
ব্যবস্থা! গ্রহণ কর! যা” প্রাপ্তির অধিকার তারা গৌরবের সংগে অর্জন 
করেছেন । 
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বিপ্লবী যুদ্ধে আমার ভূমিকা যতই নগণ্য হোক, কিউবার মানুষ 
তা" কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ রেখে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছেন । 
১৯৫৯ সালের ৯ই জানুয়ারী কিউবার মন্ত্রী কাউন্সিল আমাকে 
কিউবার নাগরিক অধিকারে ভূষিত করেছেন এবং “চে” শব্দটিকে 
আমার নামের অংশ হিসাবে গ্রহণ করার আইনগত অধিকার জারী 
করেছেন । এর চেয়ে মহত্তর প্রাপ্তি আমার জীবনে আর কিছুই নেই। 

ল্যাটিন আমেরিকায় কিউবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রঞ্চলিতে যেখানে 
স্বৈরততন্ত্রী শাসন পুরোদমে চালু বয়েছে, আমাদের বিজয়কে সেই সব 
সরকাব স্বভাবতঃই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেনি । আমেবিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের সংগে কোন প্রকাশ্য বিরোধও তখন পর্যন্ত ছিল না। 
বাতিস্তা সরকারের প্রতি সহান্ুভৃতিশীলতার পেছনে ছিল কিউবায় 
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিজেব স্বার্থ। সেই স্বার্থে তখনও ফাটল ধরেনি, 
বিপ্লবী সরকারের কার্ধক্রম কী দাড়াবে তার দিকেই মাফিন সবকার 
উদ্নগ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল। আমরা, বিপ্লবী সরকারের প্রতিনাধরা, 
মাকিন স্বার্থ নিয়ে তখনও মাথা ঘামাবার সময় পাইনি । নিউ 
ইয়র্ক টাইম্স্‌ পত্রিকায় ২র1 জানুয়ারী তারিখে আর্থার ত্রুক এর 
মন্তবা-_ ওয়াশিংটনে এই ব্যাপারে মতৈক্য ছিল যে বাতিস্তা 
সরকারকে সময়োপযোগী মাফিন সাহাযা বাতিস্তা সরকারের 
পতন রক্ষা করতে পারতো । অথব। এ পত্রিকায় সেদিনের অন্ত 
একটি মন্তব্য,--বাতিস্তা সরকারের পতন নিয়ে ওয়াশিংটনে মিশ্র 
প্রতিক্রিয়ার স্যগ্ি হয়েছে, আমাদের দৃষ্টি গোচর হলেও এনিয়ে 
ব্যস্ঠতার অবকাশ ছিল না আমাদের । বাতিস্তা সরকাবের সময়ে 
কিউবা! নাগরিকদের উন্নয়নের ব্যাপারে মাকিন সরকার মাথা 
ঘামাননি। ফিদেলের ক্ষমতায় আসার পর অবশ্যই মাকিন 
সরকারের টনক নড়েছিল। আমাদের প্রত্যেকটি কাজ ওর! গভীর 
মনোনিবেশের সংগে পরীক্ষা করে দেখছিল। অবশ্যই সে পরীক্ষা 
আমাদের দৃষ্টিভংগীতে নয়, আমাদের প্রতি সহান্ুভৃতিস্চকও নয়। 
বিজয়ের প্রথম দিন থেকেই ছুই শিবিরের মধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধে 
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উঠেছিল । কিউবার জনগণ বিজয়ের উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, 
এতদিনের নিগীড়ন। অত্যাচার এবং শোঁষণেব বন্ধ ছুয়ার যখন উন্মুক্ত 
হয়ে গেল,জনগণ ধৈর্য ও সংযমেৰ সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন। হাভানায় 
মাকিন আধিপত্যের চিহ্নগুলিকে সরিয়ে ফেলার জন্য ওর তৎপর 
হয়ে উঠেষ্টিলেন । পাকিং মিটার ভেওে ফেলে, টেলিফোনের লাইন 
কেটে দির্টে$ঁক্যাসিনো গুলির ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে তার! 
এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। কিউবায় অবস্থিত মাঁকিন 
নাগরিকদেব ভবিষ্যুৎ এতে বিপন্ন হয়ে উঠবে এই আশংকায় মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র সংগে সংগে তিনখানি ভেষ্য়ার এবং দ্'টি সাবমেরিণ _- 
হানানা পোতাশ্রয়ে পাঠিয়ে দিল, ওগুলি সেখানে অবস্থান করতে 
নাগল। 

বিপ্রবাদের চোখে এই মাফিনী ব্যবস্থা মোটেই শ্বাস্থ্াকর বলে 
মনে হয়শি--এ'জা গীয় কূটনৈতিক চাল আমাদের কাছে অসহ্। 
কয়েক সপ্তাহ পরে বাতিস্ত।'র অনুগামীদের বিচারের সেই ব্যবস্থ| 
ফিদেল নিয়েছিলেন-তার বিরুদ্ধে মাফিন সেনেটার ও সংবাদপত্রের 
বিষোদ্গান ছুই শিবিরের আবহাওয়াকে আরও ঘুলিয়ে তুলেছিল । 

হতিমধ্যে বাতিস্তার অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের 
জন্য কিউবার জনগণ প্রায় উন্নন্ত হয়ে উঠেছিলেন । অনর্থক রক্তপাতে 
আমাদেব কোন আগ্রহ ছিল না, আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ স্বতন্ত্র, 
যদিও অস্থায়ী সরকারের পত্বনীর সংগে সংগেই সে সব আদর্শকে 
কাষে রূপায়িত কর! সহজসাধ্য ছিল না। বিপ্লবের আদর্শের 
প্রতি অনেকেই বিশ্বাস অর্পণ করলেও সাধারণভাবে সকলে একই 
রাজনৈতিক চিন্ত। ভাবনার ধারক বাহক ছিলেন না । তাই জনগণের 
উচ্ছাস এবং প্রতিশোধ স্পহার রাশ টেনে ধরার জন্যই বাতিস্তা- 
পশ্থীদের মধ্যে যারা হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও অন্যান্য অত্যাচারে 
নিজেদের হু'হাত কলুষিত করেছে, তাদের বিচারের প্রয়োজনীয়তা 
বিপ্রবী সরকার বোধ করছিলেন । যাদের অপরাধ তেমন গুরুতর 
নয়, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যার! প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেনি, তাদের 
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ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। তবু এই বিচারের ব্যাপারটা নিয়ে 
মাঞ্িন সরকার এমন হৈ চৈ সুরু করল আর ওদের ভাষায় 
আমাদের “বর্বরতার এমন চেহার। আকতে লাগল যে মনে হচ্ছিল 
আমরাই যেন ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে নিজেদের কলংকিত 
করে তৃলছি। ফিদেলকে প্রায় বাধ্য হয়েই ২১শে জানুয়ারী তারিখে 
এক জনসভায় ভাষণ দিতে হয়েছিল । কিউবার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে 
মাফ্িন হস্তক্ষেপের সমালে।চনা করে ফিদেল বলেছিলেন যে এতে 
আমাদের জাতীয়তাবাদী নীর্ি সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা 
হচ্ছে। কিউবার মূল উদ্দেশ্ট হলো! মাফিন কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের 
স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখা এবং মাফিন সরকার এতে যদি তুষ্ট ন। 
হন, বিবোধ অনিবার্ধ হয়ে উঠবে । 


অন্য একটি সমস্তাঁও সংগে সংগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল । 
আমাদের বিজয়ের পর বেশ কিছু সংখ্যক কিউবাবাসী, যার! বাতিস্ত। 
সরকারের সমর্থক ছিল এবং এতদিন নিধিবাদে কতৃত্ব চালিয়ে 
গেছে তারা স্বদেশ ছেড়ে পালাতে লাগল । বাতিস্তার পার্থচরদের 
মধ্যে যারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পেল তাবা হল বাতিস্তার 
গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান লেফটেনান্ট কর্ণেল এ্টিবেন ভেনচুরা 
যে বাতিস্তার “হিমলার” বলে কুখ্যাত ছিল এবং জেনারেল 
ফ্রানসিসকে। টেবারনিল হে গৃহযুদ্ধের সময় অসামরিক জনগণকে 
নিবিচারে হত্যা করেছিল। বিপ্লবী সরকার মাফিন সরকারকে 
অন্গরোধ জানিয়েছিলেন এ'সৰ যুদ্ধাপরাধীদের প্রত্যর্পণ করার জন্ত ৷ 
এর প্রকৃত কারণ এদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া নয়, এরা বরাবরই 
বিপ্লবী সরকাবেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষ ছড়াতে থাকবে এবং ছলে 
বলে কৌশলে ফিদেলের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য চেষ্টা 
চালিয়ে যাবে । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের অনুরোধ রাখতে 
মাকিন সরকার সম্মত হয়নি । 

গোড়ার দিকে যে সরকার গঠন কর! হয়েছিল সেখানে ছিলেন 
নরমপন্থ্ট সত্যই বেশি, ফিদেল নিজে কোন মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেননি । 
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বিপ্লবীদের কর্তৃত্ব ছিল সৈন্যবাহিনীর ওপর-_ক্যামিলো। সিয়েন- 
ফুগোসকে সৈল্ধবাহিনীর প্রধান মনোনীত করা হয়েছিল। স্বপ্রীম 
কোটের মাননীয় বিচারপতি ম্যানুয়েল উরুসিয়া লিওকে রাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট করা হলো । হাভান! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত 
আইনজীবি জোস মিরে। কাতোনার ওপর দেওয়া হলো প্রধানমন্ত্রীর 
দায়িত্ব । স্থির করা হলো যে এই মন্ত্রীসভা আঠার মাস শাসন 
চালাবেন এবং এর মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করবেন। 
কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বৈধ কবে দেওয়া হলো । 

বিপ্রথী সরকারের প্রথম কাজ হলো বাতিজ্ঞাপন্থীদেব হাত 
থেকে জমি উদ্ধার করে কৃবকদের মধো বন্টন করে দেওয়া । জানুয়ারী 
মাসে কিদেল নিজে ওরিয়েন্টি প্রদেশে গেলেন এবং কৃষকদের মধ্যে 
জমি প্ুনবণ্টনেব ব্যবস্থা করলেন । প্রায় বাইশ হাজার কৃষক এ ভাবে 
কিছু কিছু জমিব অধিকার পেলেন । 

বিপ্রবী সরকাবের প্রথম কাজ হলো বাতিস্তাপন্থীদের হাত 
থেকে জমি ছ্্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন কবে দেওয়া । জানুয়ারী 
মাসে ফিদেল নিজৈ ওরিয়ে্টি প্রদেশসেপগেলেন এবং কৃষকদের মধ্যে 
জমি পুনবণ্টনের ব্যবস্থা কৰ্লেনণ প্রায় বাইশ হাজার কৃষক এভাবে 
কিছু কিছু জমির অধিকার ৫প 

কিউবা ইলেকটিক কোম্পানী ও কিউবা টেলিফোন কোম্পানীর 
মত বিরাট প্রতিষ্ঠানের মালিক হলো মাকিণ নাগরিকগণ। এই 
ছুট প্রাতষ্ঠানের কাজকর্মেব বাযাপাবে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা 
দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল । টেলিফোন ব্যবস্থার বিস্তৃতি যেমন 
সরকারেব লক্ষ্য,অন্যদিকে টেলিফোনের হার কমিয়ে দেবার ব্যবস্থাও 
সরকার করলেন । এই মাসেই অন্য কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো । এইগুলি হলে জাতীয় সঞ্চয় এবং 
গৃহনির্মাণ ইনষ্টিটিউট, জাতীয় টুরিস্ট এজেন্সি এবং জাতীয় কৃষি 
সংস্থার ইনষ্টিটিউট ( আই. এন. আর. এ)। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির 
লক্ষ্য হলো! জমির পুনবণ্টন, জমি সম্পফিত গবেষণা, প্রযুক্তি বিদ্যাগত 
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সাহায্য ইত্যাদি । এই জব প্রস্চিষ্ঠান কাজে নেমেই গৃহনির্মাণ ব্যবস্থার 
দিকে নজর দিয়ে বাড়ী ভাড়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মত কমিয়ে 
দিলেন এবং ফেব্রুয়ারী মালে নান। ধরণের সংস্কারমূলক কাজে আত্ম 
নিয়োগ করলেন । এ সব প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলে নিম্নবিত্ত শ্রেণী 
যেমন উপকৃত হতে লাগলেন, তেমন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আয় সংগে 
সগেই অনেকটা কমে গেল । সুতরাং উচ্চবিত্তদের একটি অংশ এপ্রিল 
মাসেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানতে শুর করলেন । অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা ও চরম সংকটের সম্মুখীন হয়ে, বাতিস্তা সরকার 
কোষাগাব খালি করে ফেলেছে, জনগণের একটা বিরাট অংশ 
বেকার, কলকারখানার শ্রমিক ও কর্মচাবীরা বেতনবৃদ্ধির জন্য 
ধর্মঘটের হুমকী দিচ্ছেন | কিউবায় উৎপন্ন চিনিব একট বিরাট অংশ 
উদ্বত্ত হয়ে রয়েছে, তার জন্বা কোন বাজার নেই । নুতরাং বিপ্রবী 
সবকার কিউবাব অর্থ নৈতক সংকটেন আশু সমাধানের জন্ই চেষ্টা 
কবতে লাগলেন, অর্থ নৈতিক প্রকল্পগুলিকে কাধ্যকরী করে তোলার 
জন্য বিদেশী সাহায্যেবও গ্রয়েজনীয়তা সরকার অনুভব করছিলেন । 
ঠিক সেই সময়েই ফিদেল মাঞ্তিণ সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতি থেকে 
আমন্ত্রণ পেলেন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের | এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেই তিনি 
যুক্তরাষ্ট্র সফবে গেলেন, সংগে নিলেন তিনজন প্রখ্যাত অর্থনীতি- 
বিদকে, যাতে একটি অর্থনৈতিক সাহায্য পরিকল্পনার গোড়াপত্তন 
করতে পারেন। 

ফিদেলের এখন অননা ভূমিকা । দীর্ঘদিন ধরে ফিদেলের একান্ত 
সাহচধ্যে থেকে এই মানুবাটর অসাধারণ মানমিকতা, প্রতিভা এবং 
কর্মক্ষমতা নানা নজীর আমি পেয়েছি । চরম বিপদে মাথা ঠাণ্ডা 
রেখে কাজ করার দুর্লভ ক্ষমতার প্রকাশ ত্বার মতে দ্বিতীয় কোন 
মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি । ফিদেলের রাজনৈতিক আদর্শবোধ 
ববাবরই কিউবার বিপ্লব ও ইতিহাসের উজ্জলতম দৃষ্টাস্ত। একনায়কত্ব 
উৎখাত করে ক্ষমতায় আসা সম্ভব হয়েছে বিপ্লবীদের । তবুও গোড়া 
থেকেই যখন কিউবায় মাকিণ স্বার্থে বিপ্লবী সরকার কোনরকম 


১৬৪ 


হস্তক্ষেপ করেননি_ফিদেল এবং বিপ্লবী সরকাব সম্পর্কে মাফিণ 
মনোভাব বন্ধুতপূর্ণ ছিল না। আমাদের প্রায়ই মনে হচ্ছিল যে 
মাফিণ সংবাদপত্রগুলি প্রতিবিপ্রবী শক্তিগুলিকে সংহত করার 
চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন । 
ফিদেলের প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মণ অবশ্যই বে-সরকারী। 
দিকপালরাও ফিদেলেব সফরের গুরুত্ব বুঝ্‌ঠ পেরেছিলেন । বিমান 
ঘাটিতে তাকে অভ্যর্থনা! জানালেন আন্ত-আমেরিকান বিষয় সংক্রান্ত 
দপুরের সহকারী সেক্রেটারী । ভাইস প্রেসিডেন্ট নিকসনের সংগেও 
ফিদেলের দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হলো । ওয়াশিংটন থেকে ফিদেল 
গেলেন নিউইয়র্কে, সেখানে বিপুল জনসমাদর লাভ করলেন তিনি 
তিনি জানালেন কিউব স্বাধীন এবং গোগীনিরপেক্ষ। তিনি 
বললেন-যে কোন ধবণের একনায়কত্বের তিনি বিরোধী । মাকিন 
সরকারের সগে বন্ধৃতপুর্ণ মনোভাব খজায় রাখতে চান বলেও তিনি 
উল্লেখ কবলেন। প্রকাশ্ঠট সভায় আমেরিকার সাহায্য পাওয়া নিয়ে 
কোন প্রস্তাবেব অবনভারণা তিনি করেননি । কিউবার সাতৌ মত্ত 
এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার ওপরই তিনি বারবার জোর দিয়েছেন । 
আমেবিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেব কবে ফিদেল মে মাসে আর্জেন্টিনায় 
পৌঁছলেন । কিউবার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপারে সাহায্য করার 
জন্য ল্যাটিন আমেরিকাব সব রাষ্ট্রগু'লীকে এগিয়ে আসার অ।বেদন 
জানালেন কিদেল। একটি অর্থনৈতিক পরিকম্ননার কথাও বললেন 
তিনি । ফিদেলের ভাষায় 
আমরা ঘোষণা করেছি যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শ ই হলো 
একমাত্র হাতিয়ার যা” এই মহাদেশের মানুষের স্বপ্রগুলিকে সফল 
করে তুলতে পারে । কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য এই যে ল্যাটিন আমেরিকার 
অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা! এখানকার জনগণের গণতান্ত্রিক 
আদর্শ বাস্তবে বপায়িত করার কোন সম্ভাবনা রাখেনি । একনায়কত্ব 
দক্ষিপপন্থী অথবা বামপন্থী যাই হোক না কেন, ক্ষমতায় ধার! 
অধিষ্ঠিত আছেন তার ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের আদর্শ গুলিকে 
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নিরস্তর খর্ব করার চেষ্টা করে চললেছেন। এই ছুর্ভাবনায় আমরা 
যদি গীড়িত বোধ করতে থাকি যে আমাদের দেশগুলিতে বামপন্থী 
একনাঁয়কত্ব প্রর্তিত হ'তে চলেছে, সংগে সংগে এ সম্পর্কেও 
আমাদের সমভাবে সজাগ থাঁকতে হবে যে আমর যেন দক্ষিণপন্থী 
একনায়কত্বের শিকার না হয়ে পড়ি ।** 

ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে রুটি অথব। রুটির 
বদলে স্বাধীনতা কোনটাই চায় নাঁ। 

মজবুত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যে 
স্বার্থত্যাগ কবতে পারেন, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের পক্ষে 
ততখানি স্বার্থত্যাগ কখনোই সম্ভব হবে না। 

কোন কোন সময়ে মাঞক্ষিন যুক্তরাক্ট্র এমন স্থার্থত্যাগ অবস্থাই 
করেছেন কিন্তু তা" ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের উন্নতির জন্য নয়, 
এই মহাদেশের সাহাযোর জন্তা নয়, করেছেন ইউরোপের সাহায্যের 
জন্য, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে ও সব দেশের উন্নতির জন্তঃ এমনকি মধ্য 
প্রাচ্যের সুদূর অঞ্চলেও মাকিনী সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়েছে। 
আমাদের যন্ত্রশিল্পের উন্নঞ্নের জন্ মূলধন আমরা চাই না। আমাদের 
প্রস্তাব হলো মন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন আমর! 
ধার করবো, স্দে আসলে তা ফেরংও দেবো । মাকিণ জনগণ এই 
সাহাঁধা আমাদের দিলে এ'তে তাদের বংশধরগণই আসলে উপকৃত 
হ'তে থাকবেন 1, 

১৯৯ সালের ১৭৯ মে বিপ্লবী সরকার কৃবি সংস্কার আইন 
ঘোষণ। করলেন, সেটা কাধকবী করা হলো! ৩রা জুন। অনেকদিন 
আগেই, সিয়েরা! মেস্ত্রোব জংগলের সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে বসে 
বসে আমবা এর স্বপ্ন দেখেছি, সিয়েরার চাষীদের অবস্থা! প্রত্যক্ষ 
করে ওদের আথিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমস্ত অর্থ নৈতিক 
বনিয়াদটাকেই পালটে দেবার চিন্তা আমাদের মধ্যে এসেছিল 
সুতরাং কিউৰার জমিদার সম্প্রদায় এবং অন্তান্ জোতদারগণ যে এই 
আইনে বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবেন তাতে আর সন্দেহ কি। 
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বিপ্লবী সরকার কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠছে এই অভিযোগ আমাদের 
বিরুদ্ধে প্রবল হযে টঠল। এমনকি সরকারের কিছু কিছু নরমপন্থী 
নেতাও এই বলে মুখর হয়ে উঠলেন যে সরকারের ভেতরে কম্যুনিষ্ট 
আধিপত্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে । 

কৃষি-সংস্কার আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো বৈপ্লবিক, তাৰ ভেতর 
দিয়ে আমর! নিম্নলিখিত আকাংখ!গুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে 
চেয়েছিলাম । 

(১) কিউবার প্রাকৃতিক সম্পদগলির উপযুক্ত ব্যবহারের 
মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নতিতে জনগণকে উৎসাহিত কর। (২) বর্গাদারী 
ব্যবস্থাকে ৰাতিল করবে দিয়ে, জমিতে একই প্রকাৰ ফসলের 
ফলন বন্ধ করে, ছোট অথব! মাঝারি আকারের সমবায় পৃদ্ধাতিব 
সাহায্যে যতগুলে। সম্ভব ফসল তুলে চাবাদের আয়ের পথ স্বগম 
করে তোলা । 0৩) জমির মালিক হবেন চাষী এই নীতিকে আইনে 
পরিণত করে জমি ভাড়া, ফমলেব ভাগাভাগি ইত্যাদি রদ করা। 
(৪) যে সমস্ত জমি চাষীদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে সেগুলির রক্ষণ 
এবং ভবিষ্যতে মালিকানার প্রশ্নে সেগুলি যাতে বিভক্ত হয়ে ন! যায় 
তার ব্যবস্থা । (৫) প্রত্যেক জমির মালিক নিজন্ব জমিতে চাষবাস 
করতে বাধ্য থাকবেন, নতুব। তার মালিকান। প্রত্যাহার করে নেওয়। 
হবে। (৬) অর্থ বিনিয়োগ করে, আপুনিক কৃষিসম্পকিত ব্যবস্থা 
গ্রহণ কবে এবং প্রযুক্তি বিস্তার সাহাযে। উৎপাদন বাড়ানো । 

বিপ্লবী সরকার এই প্রথম গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হাত লাগালেন। 
ফিদেলের ন্বপ্প কিউবাকে নতুন করে গঠন করা আর আমর' 
প্রত্যেকেই সেই স্বপ্নেব অংশীদার ছিলাম | ব্যক্তিগতভাবে আমাদের 
প্রত্যেকেরই ক্ষমতা সীমিত, আমাদের প্রয়োজন ফিদেলের মতো 
অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের নেতৃত্ব। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার যে 
স্বপ্ন সারাজীবন ধরে আমি দেখেছি, ল্যাটিন আমেরিকার প্রত্যেকটি 
মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার 
সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি, এই প্রথম সেই মহ কাজের মধ্যে নিজেকে 
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মগ্ন করে দেবার সুযোগ হলে! আমার । ব্যক্তিগত জীবনের ছোট- 
খাঁটে। বিষয়গুলির প্রতি আমার আঁকর্ধণ বরাবর কম, সে সব দিকে 
মনোযোগ দেবার মতো! উৎসাহ আমার তেমন নেই । আমি নিজেকে 
বিপ্লবী সরকারের কর্মস্থচীর সংগে একাত্ম করে নিলাম । 

সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে একট। সুনিদিষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার দায়িত্ব আমার ওপর অপিত হলে।। সুতরাং জুন মাসের 
মাঝামাঝি আমি বিদেশ পধ্যটনে বেরিয়ে পড়লাম । আফ্রিকা, 
এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে, বিভিন্ন 
রাষ্ট্রনৈতার সংগে আলাপ আলোচনা সেরে, কিউবায় ফিপ্সে এলাম 
৮ই সেপ্টেম্বর। আফ্রিকার এবং এশিয়ার বিস্তত অঞ্চলের মানুষের 
জীবন যন্ত্রণা আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত কর্দে তুলেছিল, 
হিরোসিমার ধ্বসস্তুপ দেখে মনে হলো সভ্যতার মুখোসধারা 
ধনতান্ত্িক সমাজব্যবস্থার হাতে সাধারণ মানুষ কত অসহায় । 
আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত।গুলি একই স্তরে 
বাধা, কেবলমাত্র প্রকরণ আলাদা । সমাজতন্ত্রের উদ্ভব বিনা, 
সাজাজাবার্দকে সমূলে ধ্বংস করে ফেল! ছাড়া মানুষের মুক্তির 
কোন বিকল্প নেই। ইউরোপের সবত্রই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস 
কাহিনীর চিহ্ন ছভিয়ে রয়েছে, ইউরোপের মানুষের মনেও অনেক 
ক্ষত। ওখানকার পুরানো সমাজ মানস বিপধ্যস্ত, নতুন মুল্যমান 
গ্রহণের জন্য জনগণ উন্ুখ । ওখানকার বুদ্ধিবাদীরা যুদ্ধের বিকল্প 
খুঁজে অস্থির হয়ে উঠেছেন। সারা পুথিবীই রাজনৈতিক এবং 
অর্থ নৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে পা পা করে এগুচ্ছে । যুদ্ধবাদীরা, 
সাম্রাজ্যবাদের দালালরা, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত পু'জিবাদীর। 
নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুপ্ন রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে। 
সমাজবাদের উদ্ভবকে বাধ। দেবার জন্য তাদের দোসর হয়েছে 
মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্শাল প্ল্যানের আওতায় সব দেশকে টেনে অন্যের 
মাধ্যমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সারা ইউরোপে যে কোটি কোটি ডলার 
ছড়িয়েছে, তা দিয়ে কেনা হয়েছে অসংখ্য মারণাস্ত্র, তৈরী করা 
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হয়েছে অস্ত্রশস্ত্রের বড় বড় কারখানা । ব্যক্তিগত ভাবে আমি ব্যঘিত 
বোধ করেছি অবক্ষয় ও নীতিহীনতাঁর ব্যাপক প্রকোপ প্রত্যক্ষ 
করে । মানুষের স্যষ্টিণীল গুণাবলীকে সাাজ্যবাদীর' কী নুশংসভাবেই 
অপপ্রয়োগ করায় ব্যস্ত রয়েছে । কিউবা ছোট দেশ, তাব সম্পদ 
সীমিত, তার জীবনবোধের বাণী ইউরোপে গৌছয়নি, এমনকি 
ফিদেল কাস্ো এবং তার বিপ্লবী সংগ্রাম সম্পর্কে ইউরোপের রাঙ্ঈ- 
নায়করা বলতে গেলে একরকম উদাসীন। লাতিন আমেরিকার 
অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন বছর বছর সরকার বদলায়, শাসকের পরিবর্তন 
টে. ক্ষমন্তার লড়াইয়ে মারামারি রক্তারক্তি খাপক হয়ে 
| ওদের কাছে ফিদেলের আবির্ভাব তেমনি একট সাধারণ 
সামান্য ঘটন' মাত্র । ওদের ধারণায় কিউবা স্বাধীন হদলও 
আমেরিকাব তাবেদার হওয়া ছাডা তার অন্ত কোন উপায় নেই, 
কিউবাব নাড়ী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বাধা । ফিদেল যদি 
মাঞক্িন সরকারকে ইয়েস সার” বলে বারবার কুনিশ জানিয়ে 
চলতে পারেন, তবেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন। 
নইলে কিউবার স্বাতন্থ্য বিলুপ্ত হতে কয়েক মাসের বেশি সময় 
ল[গবে না। 
আমি আরও ব্যথিত হয়েছি আফ্রিক! ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ইউরোপের বড় রাষ্ট্রচলির অসাধারণ 
উদাসীনতা দেখে । ওগুলি যেন এক একটা ঘরোয়া ব্যাপার, এতে 
অন্তের মাথা গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। আলজিরিয়া সমস্যা! 
ফান্সের ঘরোয়া বাপার, রোডেসিয়া ব্রিটেনের, ঘানা, নাইজেরিয়া, 
কেনিয়া, উগাপ্ডা, কঙ্গো! ইউরোপের কোন না কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি, 
ওর! যদি ওসব দেশের স্বাধীনত1 মেনে নেন কোন তরফের আপস্তি 
নেই, যদি না মেনে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে চান, রক্তের 
বন্া বইয়ে দেন, জন নেতা আর ব্বদেশপ্রেমিকদের বর্রভাবে হত্য। 
করেন, সার! দেশে দানবীয় তাণ্ডব চালাতে থাকেন, তাতে ওদের 
কিছু এসে যায় না। ওদের মনোভাবে আমি বিপন্নভাবে চিন্তিত বোধ 
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করেছি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে 
সব দ্বিধা ছন্দ ঘুচে গেছে। 

জীবনে এই প্রথমবার লাতিন আমেরিকার বাইরে আমি পা'' 
বাড়িয়েছিলাম। পশ্চিম গোলাধের কিছু কিছু অংশে আমার 
পদচিহ্ন পড়লেও সার! পৃথিবীর সমস্তাগুলিকে এই প্রথমবারই 
প্রত্যক্ষ করেছিলাম। লাতিন আমেরিকা বিশেষ করে কিউবার 
সমস্তাগুলি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচন। চালাতে গিয়ে অন্যান্য 
প্রাষ্ট্রের সমস্তাগুলির চেহারাও আমার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়লো । 
একটা! গভীর বিশ্বাসবোধ ও প্রতীতিকে আমি প্রাণপণে আকড়ে 
ধরতেত পেরেছিলাম। তবু কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা! 
করে দেখার মতে। পধ্যাণ্ত সময় আমার হাতে ছিল না, আমাকে 
বড় তাড়াতাড়ি দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটতে হচ্ছিল। আমি প্রায় 
« কট] সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে কিউবায় ফিরে এলাম । 
; কিউবায় প্রত্যাঘর্তনের পর কৃষি সংস্কার জাতীয় ইনস্টট্যুটের 
কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে হলো আমায় । এই প্রতিষ্ঠানের 
কাজ আমার অনুপস্থিতির সময় অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল । 
সার! দেশ জুড়ে অনেকগুলি সমবায় সমিতির তখন পত্তন হয়ে 
গেছে। এগুলির উন্দ্শ্য হলো উৎপাদন বনহু-গুণিত করে তোলা । 
কৃষি-কর্ম সম্পর্কে উন্নততর জ্ঞান, প্রযুক্তিবিষ্া এবং প্রয়োগ এ সব 
সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব কেন ন। প্রত্যেকটি সমবায়ের কর্তৃত্বে 
অনেকখানি চাব যোগ্য জমি রাখা হয়েছিল। ইন্স্টিট্যটের কাজ 
হলে? উন্নত ধরনের বীজ বণ্টন, ফসল বিক্রির ব্যবস্থা, উৎপাদনের 
পরিকল্পনা এবং বাজার সরকার হিসাবে কাজ করা । কিউবার 
শিল্পোন্নয়নের একমাত্র মূলধন হলে৷ কৃষিজাত ফসল বিক্রয় এবং 
রপ্তানী । সমবায়ের অন্যতর দায়িত্ব হলো স্থানীয় জনগণকে 
কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে তোলা এবং তাঁদের জন্য 
বাসস্থান নিম্াণ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমোদ প্রমোদ্দের আয়োজন 
কর্$। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও এসব সমবায়ের মাধ্যমে 
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জনগণকে পৌছিয়ে দেবার দারিত্বও তাদের হাতে অর্পণ করা 
হলো! । 

স্বতরাং এই ইনস্টিটিউটের ভূমিকা! কিউবার গঠনমূলক কার্যক্রমে 
অপবিহাধ্য হয়ে উঠেছিল । জমিব দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, জমির 
সংস্কার ব্যবস্থা এবং অর্থলগ্রীব ব্যবস্থাও এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ 
করেছিল। এর কমস্চীর মধ্যে ছিল সমবায়ের পত্তন ও পরিচালনা, 
গ্রাম্য উন্নয়ন অঞ্চলেব সীমারেখা নিদ্ধারণ, ট্রেনিং স্কুলের পত্তন, 
কৃষি উৎপাদন সম্পফিত উন্নয়ন ব্যবস্থা, কৃষকদের অর্থ ধার দেবার 
ব্যবস্থা এবং চাষেব জন্ত যে সব যন্ত্রপান্তির প্রয়োজন কৃষকদের 
সেগুলি সরবরাহ কর।। 

এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনীয়তা যেমন ব্যাপক, এর দায়ি 
পালনও তেমনি ছুবহ। তবু বিপ্লবীদের একজন হিসাবে আমি সেই 
দায় পাললে এগিয়ে এসেছিলাম । 

কৃুষি-সক্কার আইন গৃহীত হবার পর মাকিন যুক্তরাষ্ত্রী এবং 
কিউবার স্থানীয় মধিবাঁপীদেব মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল 
সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ১লা জুন কিউবার 
মাকিন বাষ্ট্রদূত বনসল এবং ফিদেল এই আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে 
বিস্তাবিত আলোচনা করেছিলেন। এগাবই জুন মাকিন মহল থেকে 
প্রখম প্রতিদ পত্র আমাদের হাতে এ:সছিল । মাকিন মহল অবশ্যই 
আঁশ! কবেছিলেন যে আগে আগে যা" হয়ে এসেছে কিউবা! সরকার 
এবারও তাই করবেন অর্থাৎ মাফিন ইচ্ছান্ুযাযী নিজেদের নীতির 
বদ বদল করে নেবেন। কিন্তু আমাদের জাতীয়তা বোধ তখন শক্ত 
মাটির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বদ্ধ। বিপ্লবী 
সরকাব নিজেদের এই দুটি মনোভাবের কথাই মাফিন সরকারকে 
জানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজে ঘটেনি । যে 
সব নরমপন্থী এবং মাক্কিন সমর্থক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন, এই প্রতিবাদ পত্রের ওপর আলোচনার সময় মতানৈক্য 
দেখা দেওয়ায় তাদের পাচজন পদত্যাগ করলেন। তাদের মধ্যে 
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ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্তো আগ্রামণ্ট, কৃষিমন্ত্রী হামবার্তো সোবিমাবিন 
এবং অস্তর্দেশীয় মন্ত্রী লুই অরলাণ্ডো বোড়িগুযেজ। মাক” মহল 
জানিয়েছিল যে তাবা নীতিগত ভাবে কৃষি সংস্কারের বিরোধিতা 
করছে না, তাঁদের ভয জনির পুনবন্টন উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হবে, 
কিউবার অর্থনীতি পাক্ষ ক্ষতিকারক হযে উঠবে এবং এতে শিল্পের 
ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী অর্থ(বনিযোগ ব্যাহত হবে। পবে অবশ্থয ওব! 
অন্থা শ্বর ধরবে শাগল। বলশ যে সব ঞগামীব কাছি থেক 
সরকাব জমি শিয়ে শিষছেন, গাদেব যা” ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তা 
কিউবান গঠনতন্ত্র গন্ুথাযী পর্যা।পু নয এব এঠদিন ধবে যে সব 
মাঞ্চিন ব্যবসাধা কিগবাধ অর্থবিশি যাগ কখ।হন পাশ বাপান্টা। 
কিউবা সব্ক।বেণ আাণ সহ্গপ গাল সগি আভল পণ টা? 1 
ফিদেল ৬খন মাঞ্সিন খ্যবসাধী দন শ।পালেন মে তাছদ এম্পত্তিৰ 
পূর্ণ বিবধণ যেন সখকাবেৰ ঠাছে তাবী পেশ কলে। বানসাধীৰ 
যে সংখ্যা দেখাত লাগল তা" মধ্যে অহুনক কাক্ঢপি বইলো। 
এর। বাতিস্তা মবকাঁবেব "আমল থেকেই সবকাবী খাজন। ফাকি 
দিয়ে আসছিল, কাঁজেই সত্য ঘটনা প্রকাশ কলা তান্দর পক্ষ 
অসম্ভব হযে পড়েছিল । শ্্রতবাং মাঁকিন প্রতিবাদ পত্রে বলা হলে। 
ক্ষতিপূরণ যেন যথেষ্ট, প্র্যাজনমত এখ* ভাঁডাতাডি হয, তাঁর 
ব্যবস্থা কর! বিপ্লবী সবকারের কর্তপ্য । মাকিন মহল শুধু বলতে 
লাগল যে প্রদত্ত খাঁজনাব ওপর ভিত্তি কবে ক্ষতিপূরণের যে শঙ্কু 
ধার্ধ্য কব। হচ্ছে তা” মোটেই পর্যাপ্ত নয়। 

* কৃষি-সংক্কাব আইন বিধিবদ্ধ হবার পব সবকাব বিপুল পবিমাণ 
জমি কিউবার ভূম্বামীদের হাত থেকে নিজেদেব হাতে নিযে এলেন। 
ক্যামাগুয়ে প্রদেশেই সবকার গ্রহণ করলেন ২৩ মিলিযফন এক 
জমি! এর বিকদ্ধে প্রতিবাদে ভূম্বামীবা মুখব হয়ে উঠল। 
সরকারী কর্মন্ূচীব বিকদ্ধে ওব! বেডিযোতে প্রতিবাদ জানাল, 
এর্টা্টিকো পার্টিব নেতা এ্টনিও ভাবোনা টেলা-ভমনের মাবফৎ 
বিষের্টিগার করতে লাগল। নতুন নিবাচনেব দাবী জানাল 


১৭ 


সে। অনেকের মতে কম্যুনিস্টদের কর্মন্চীর চাইতেও কৃষি সংস্কার 
আইন বেশি বৈপ্লবিক । ওর মিছিল বের করল, অনশন ধর্মঘটও 
চালাতে লাগল । তামাক শিল্পের মালিকরা জানাল যে এই 
আইনের আওতায় আসার চেয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখীন হওয়! 
সহজসাধ্য । রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলিও এই আইনের বিরুদ্ধে 
তীব্রভাবে আক্রমণ চালাতে লাগল । 

কিন্তু বিপ্রবী সরকার অত্যন্ত ধৈধ্যশীলতার পরিচয় দিলেন এই 
ন্যাপারে | এ সব প্রতিবাদ বদ্ধ করার কোন চেষ্টা সরকার করেননি। 
ফিদেল বললেন, সরকার এই ব্যাপারে সহনশীল এবং উদার । তিনি 
জানালেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবাদীরা বল প্রয়োগেব আশ্রয় ন। 
নিচ্ছে অথবা ক্ষতিকর কাজে আত্মনিয়োগ না করছে, ততক্ষণ 
পধন্ত তাদেপ্প মত প্রকাশেব অবাধ স্বাধীনতা থাকবৈ। সরকার 
কোন সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেননি অথবা এই 
প্রতিবাদেব অপরাধে কোন নাগবিককে গ্রেপ্তাব করেননি | 

ঠিক এই সময়েই 'অন্তয একটি ঘটনা ঘটলে | বিপ্লবী সরকারের 
বিমানবাহিনীর প্রধাণ ছিলেন মেজর পেড়ে দিয়াজ লানজ; তাকে 
সরিয়ে বিমানবাহিনীর কতৃত্ব দেওয়া হলো জুয়ান আলমিডার ওপর । 
লানজ সংগে সগে পদত্যাগপত্র পেশকরলেন-_প্রেসিডেণ্ট উরুসিয়ার 
কাছে তিনি এই আঁভযোগ জানাস্লন যে কথু/নিষ্টর। বিজ্ঞোহী 
বাহিনীর বড় বড় স্থানগুলি ক্রমশঃই অধিকাব করে নিচ্ছে, সরকারের 
অন্যান্য বিভাগেও কথ্বানিষ্ট প্রাধান্য বেড়ে যাচ্ছে। দিয়াজ লানজ 
কিউবা ছেড়ে নাফিণ মুল্গুকে চলে গেলেন এবং সেখানকার সিনেট 
সাব কমিটির সামনে সাক্ষা দিলেন ঘে কিউব! সন্বকারে কমুয[নিষ্ট 
ছেয়ে যাচ্ছে । 

মাফিণ সবকারের সবচেয়ে বেশি ভয় কম্যুনিষ্টদের । এই 
প্রোলাদ্ধে কষ্যুনি্ই আন্দোলন যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য তাদের 
চেষ্টাব অস্ত ছিলনা । ফিদেলকে তারা তখনও কম্যুনিষ্ট আখ্য। 
দেয়নি । আমি, রাউল কাস্ত্রো এবং বিপ্লবী সরকাপের আরও কয়েক- 
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জনকে সন্দেহের চক্ষে দেখলেও আমাদের রাজনৈতিক মতবাদ এবং 
বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের তখন পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। 
লানজ-এক্ সাক্ষ্যের পর মাফিণ নীতি পাণ্টাতে লাগলো দ্রুতগতিতে, 
তাদের স্বরও বদলে যেতে লাগলো । বিপ্লবী সরকারের প্রতি 
তাদের বিশ্বাসবোধ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসতে লাগলো । 

কিউবায় মাক্কিণ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে মাঁফিণ সরকারের নীতি 
গঠিত হতে লাগলো । তখন তারা বুঝতে পেরেছে যে বিপ্লবী 
সরকার যে তাবে কিউৰার ভূম্বামীদের জমি আয়ত্তে নিয়ে আসছেন, 
অল্প দিনের মধ্যেই মাঞ্কিণ মালিকদের জমিও দখল করে নেবেন! 
ক্যাবিনেট থেকে নরমপন্থীদের পদত্যাগের পর এই সন্দেহ তাদের 
মধ্যে আরও দৃঢ়মূল হলো । যদিও তখন পর্যন্ত মাঁকিণ স্বার্থেকোন 
ঘা লাগেনি, তবু সময় থাকতে সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তাই 
তারা বোধ করল। মাঞ্কিণ সবকার হলো পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক 
মনোভাবাপন্ন, স্বদেশে আর বিদেশে মাঙ্কিণ ব্যবসায়ী আর ধনপতি- 
দের স্বার্থরক্ষার চিন্ত। ছাড়! তাদর চিন্তাশক্তি অন্য কোন খাতে 
প্রবাহিত হয় না । 

যারা মাঞিণ সরকারের নীতি নিদ্ধারণ করে তার। মাঞ্চিণ 
ব্যবসায়ীদের স্বগোত্র অথবা তাদেরই প্রতিনিধি । সুতরাং কিউৰায় 
অবস্থিত মাকিণ ভূম্বামী আব শিল্পপতিদের মতের ওপর ভিত্তি করেই 
কিউব! সম্পর্কে তাদের নীতি তৈরী হ'তে লাগলো । তার ওপর 
কিউবায় বড় কৃষি ব্যবসায়ী মাক্কিণ প্রতিষ্ঠান সুলিভান এবং 
মওয়েলের একজন অংশীদার হলেন জন ফষ্টার ডালেস। সুতরাং 
ফিদেলের নীতির মধ্যে কম্যুনিজমের গন্ধ পরিষ্কার ধরতে একটুও 
দেরি হলো না। এমন অভিযোগও আন হলে যে ফিদেলের সমবায় 
পদ্ধতির প্রয়োগ কম্যুনিষ্ট চীনের কম্যুনের ধারানুষায়ী তৈরী করা 
হয়েছে। মাফিণ সরকারী মহলে এই ধারণা ভ্রমশঃ বদ্ধমূল হলো! 
যে ফিদেল কম্যুনিষ্টদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছেন । 

ক্রিস্ত আসল প্রশ্ন, সম্পত্তির মালিকান। ৷ কিউবার জমির মালিক 
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এবং মাক্কিণ ব্যবসায়ী ছ্‌* দলেরই স্বার্থ একই সুত্রে বাঁধা-_কিউবাঁয় 
নিজেদের সম্পত্তিগুলিকে অটুট রাখা । প্রতিবাদের ভাষ্য তার! 
বদলাতে লাগল, বলতে লাগল কিউবায় তার যা করছে ত। 
হলো--কম্যুনিজমের প্রকোপ থেকে নিজেদের স্বাধীনত। রক্ষার 
গ্রাম। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকে তাবা ব্যক্তিগত মালিকানার 
গে যুক্ত করে দেখাতে লাগল যেন ব্যক্তিগত মালিকান। রদ 
হলেই গণতন্ত্রের সমাধি হয়ে গেল । কিন্তু আমরা যা করতে যাচ্ছি 
ত: সাধারণ, গ্রামীন মানুষদের সর্বাংগীন উপকারের জন্য, আমরা 
জানি জনগণের সমর্থন একদিকে আমরা যেমন বিপুলভাবে লাভ 
করছি অন্যদিকে তেমনি হারাচ্ছি মুষ্টিমেয় স্বচ্ছল মানুষের সমর্থন 
আর সংগে সংগে মাফিণ সরকারের রোবদৃষ্টিতে পড়ে যাচ্ছি। 

এটাই স্বাভাবিক । ধনতন্ত্রী সমাজ মানস শুধু যে নিজেদের 
অধিকার রক্ষার ব্যাপারেই ব্যস্ত তা” নয়, জনগণের দাসত্বকে চির- 
কালীন করে রাখতে না পারলে তাদের স্বস্তি নেই, তাদের রাতের 
নিদ্রা বিদ্বিত হয়ে ওঠে। মাঞ্িন মহল কিউবার বিপ্লবী সরকার 
আব কম্যুনিজমকে সমগোত্রীয় করে নিল। ব্যক্তিগতভাবে 
এতে আমি খুশি, মাফিন মহলে কিউবার বিপ্লবী সরকারের অন্য 
কোন পরিচয় আমার কাছে কাম্য ছিল না। আমার রাজনৈতিক 
বিশ্বাস বোধ সম্পর্কে কোন মতামত্ত এখানে আমি প্রকাশ করতে 
চাইনে, আমি জানি পরে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচন! 
কবার সুযোগ আমার আসবে । আমর কম্যুনিজমকে তখন পর্যস্ত 
কোন চোখে দেখছি, স্থানীয় কম্যুনিস্টদের সংগে নিজেদেব কতখানি 
যুক্ত করেছি, তাদের নীতিকে কতখানি মূল্য দিচ্ছি এসব না বিচার 
করেই-__মাফিন মহল শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিবেই 
আমাদের ভিন্নতর শিবিরে চালান করে দিলেন । মাফিন বিদ্বেষ 
আমাদের অন্তরে অনেকখানি ছিল, সেটা মাফিন মুন্তুকের জনগণের 
প্রতি বিদ্বেষ নয়, সেট! সরকারী ধনতান্ত্রিক নীতি এবং লাতিন 
আমেরিক! সম্পর্কে মাফিন সরকারের মনোভাবের জন্যই | তবু 
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গঠনতান্ত্রিক ব্যাপারে, কিউবার আত্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে 
আমরা তখন নিজেদের ব্যস্ত রাখতে চাইছি, কোন রাজনৈতিক 
বাদানুবাদে নেমে নিজেদের কর্মোদ্যোগকে ক্ষু করার বিন্দুমাত্র 
প্রবৃত্তি আমাদের নেই। বস্তুতঃ রোড্রিগুয়েজ এবং দিয়াজ লানজ 
যখন মাক্কিন মহলে কিউব! সরকারের মধ্যে কম্যুনিস্ট অন্ত প্রবেশের 
অভিযোগ নিয়ে হৈ চৈ করছেন এবং মাঞ্িন সংবাঁদপত্রগুলিতে তার 
বিস্তুত বিবরণ ফলাও করে ছাপা হচ্ছে তখন, ১৯৫৯ সালের ২২শে 
জুলাই কিউবার কম্যুনিস্ট পার্টি একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে 
কিউবার সংবাদপত্রগুলির কম্যনিস্ট বিরোধী প্রচাকের নিন্দা 
করলেন। তখন পধন্ত সবকারী কর্মন্চীর ওপর কিউবার কমুুনিস্ট 
পার্টির কোন প্রভাব ছিল না। কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশ মাঞিন 
ব্যবসায়ীদের উবর মস্তি থেকে উদ্ভৃত গল্পকথা মাত্র। বিপ্রবী 
সরকাব দৃটভাবে সংস্কার চালিয়ে যাবার যতই চেষ্টা করে যেতে 
লাগলেন মাকিন মহল ততই দ্টভাবে ধরে নিতে লাগলেন যে 


শিগগির কিউবার সরকাব পিজেদেপ কমানিস্ট আখ্যায় ভূষিত 
করবেন । 


ঘটনার অন্ত একটি প'বণাঁতিও লক্ষ্য করার মতো।। বিগ্রবী 
সরকার সংস্কার আইনকে কাজে পবিণত কবাব যতই চেষ্টা করতে 
লাগলেন, কিউবার ধনী নাগাথকদের বিরোধিতা ভণ্তই বাড়তে 
লাগলো । নরমপন্থীরা সরকাবেব বিকদ্ধে প্রতিবাদ জানতে 
লাগলেন। একমাত্র কম্যুনিস্টরাই সরকারী নীতিতে তদের পূর্ণ 
আস্থা ধয়েছে বলে জানালেন এবং সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে 
এলেন । এই সহযোগিতার ব্যাপারে তারা কোন সত আরোপ 
করেননি এবং সরকারী নীতির কোন ব্যাপারেই বিরুদ্ধ সমালোচিন। 
করেননি । স্ৃতপাং, স্বাভাবিক ভাবেই, আমাদের “২৫শে জুলাই 


দল” কিউবার কম্বানিস্টদের প্রতি সহান্ুভূতি-্থুচক মন্গোভাব 
দেখাচ্ছিলেন। 


ফিদেল তখন ঘোষণা করেছিলেন যে মাকিন সরকারের সগে 
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ব্ধৃত্মূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে তিনি আগ্রহী কিন্ত কোন রকমেই 
কৃষি সংস্কার আইনের রদ বদল কবতে তিনি রাজী নন। তিনি 
পার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ওটা এখন আইনের ব্যাপার, জমি 
বন্টন কর! হবে নিঃন্য চাষীদের মধ্যে, জমির জন্য ক্ষতিপূরণ করা 
হবে সরকারের সাধ্যানুযায়ী। এতে তিনি অবিচল। প্রাণনিক 
পর্যায়ের কাঁজও পুরোদমে চলছিল ৷ আগষ্ট মাসে ওরিয়েন্টি প্রদেশের 
দু'শ ভূমিহীন পরিবাবকে জমি দেওয়া হলো | সবকার ঘোষণা 
কণলেন যে গত ছ"মাসে বাস্তা তৈরী করা হযেছে ছ"'শ মাইল, 
বছবেব শেষে রাস্তা তৈরীব জন্য ববাদ্দ নাখা হয়েছে আরও ন" 
মিশি্যিন ডলার । জল নিক্ষ/বন এবং জল সরবরাহ ব্যবস্ক। গ্রামাঞ্চলে 
ছডিযে দেবাব জন্য ববাদ করা হমেছে মোট তিনশ মিলিষন ডলার 
এবং এই ব্বাঁপাণে প্রাথমিক কাজ ৬ স্থযোগ করে দেওয়া হয়েছে । 

মাগঞঈগ মাসে সবকাব হেবিয়াস কর্পান আহ্টন পুনবহাল করলেন। 
এই আইন বছবেব গোড়ীব 1দকে তুলে নেওয়া হয়েছিল যাতে 
যদ্ধাপবাধীবা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে নাপানে। গ্রমন সময় 
তা” কব! হলে। যখন শ্রতিবিপ্লবী আক্রমণে আমরা বিব্রত হয়ে 
পড়েছি । পবের সপ্তাহেই প্রাতবেশী বাষ্ট্র ডোমিনিকান প্িপাবলিক 
থেকে আগত দলের প্রতি-বিপ্লী আক্রমণকে বিধ্বপ্ত কবে দেওয়া 
হলে।। কয়েক সপ্তাহ পরেই 'ফ্লাবিশ এবং সাঞ্ট। ভোমিংগো থেকে 
আগত কয়েকটি বিমান কিউবায অবতরণ করজে। ! ফিদেল কিন্তু এই 
ব্যাপাবে মাক্কিণ যুক্তবাষ্ট্রের বিকদ্ধে কোন অভিযোগ আনেননি । 
পরে এই জাতীয় খটন' যখন বাববার ঘটতে লাগলে! কিদেল শুধু 
এই মন্তবা করেছিলেন যে তিনি বুঝতে পারছেন ন। মাকিণ সরকার 
কীভাবে এই ব্যাপার “সহ্য করে যাচ্ছেন । 

৪ঠা সেপ্টেম্বর মাঞ্চিণ রাষ্ট্রদূত বনসল ফিদেলের সংগে দেখা 
করলেন। ফিদেল তাকে আন্তরিক ভাবেই অভার্থনা জানালেন 
যদিও তখন মাফিণ সিনেট কিদেলেপ বিকদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য 
করেছে। কিন্তু এই সাক্ষাৎ শেষ হতে না হতেই বনসলকে ডেকে 
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'বাঠান হলো ওয়াসিংটনে | ফিদেল অবশ্থই তাকে জানিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন বৈপ্লবিক কর্মসূচী পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা সরকারের নেই। 
জান। গেল মাঞ্চিণ মহল তিনটি বিষয়ে কিউবা সরকারের প্রতি 
অসন্তুষ্ট । প্রথমটি কৃষি সংস্কার আইন, দ্বিতীয়টি হলো! কিউবার 
টেলিফোন কোম্পানীর বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ আর তৃতীয়টি 
মাঞ্চিণ মালিক গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত কিউবান ইলেকটি,ক 
কোম্পানীর বিছ্যতের দাম সরকাব কর্তৃক কমিয়ে দেওয়ায় । এটা 
হলো কিউবার প্রতি মাফিণ কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের প্রথম ধাপ 
যাছে মাফিণ সরকার বুঝিয়ে দিল যে বিপ্লবী সরকারের নীতির প্রতি 
তাদের কোন সমর্থন থাকতে পারে না । 

অন্যান্ক অভিযোগও অবশ্যই ইতিমধ্যে প্রকাশ্তে অপ্রকাশ্তে 
উিত হয়েছে । কিউবা সরকার লাতিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের 
ক্ষমতায় অধীন সরকারগুলিকে উৎখাত করার জন্য নাকি অবিরাম 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওখানকাব বিপ্রবীদের সাহাযো এগিয়ে 
যাচ্ছে। আমি শিদ্বে কিউবার মান্তষ নই, কিউবার বিদ্রোহে 
আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি বিপ্লবের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হবাব জন্যে | 
আমি জানি কিউবার ক্ষেত্রে যে সাফলা আমরা লাভ কবেছি, সার! 
লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সেই সাফল্য অঞ্জন করতে হলে 
আরও দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে 
আমি ভোমিনিকান রিপাবলিক, গুয়াতেমালা, পানামা, নিকারা গুয়া, 
চিলি, বলিভিয়া, আর্জেন্টিন। প্রত্যেকটি দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের 
সংগে নাড়ীর টান অনুভব করি । আমি জানি এমন সময় হয়তো 
পড়বে যখন এখানকার কাজ শেষ করে আমাকে অন্ত কোন দেশের 
বিপ্লবী যুদ্ধে হাত মেলাতে হবে। মাফ্কিণ সরকার অথবা লাতিন 
আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার তাবেদারদের টনক নড়েছে কিউব। 
বিপ্লবের অসাধারণ সাফল্যে, তাই যে কোন রাষ্ট্রে বিপ্লবী কাধ 
কলাপের পেছনে কিউবা সরকারের অদৃশ্য হাত তারা৷ আবিষ্কার 
করছেএ কিন্তু তখন পধন্ত, কিউবার সরকার নিজের শক্তিকে 
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সংহত করার স্থযোগ পাননি, তাদের সামনে রয়েছে অসংখ্য সমস্তা, 
বাতিস্তা শাসনের অপচিহ্ুগুলি তখনও সারা দেশে ছড়িয়ে রয়ে 
গেছে । অন্যান্ত রাষ্ট্রের ব্যাপারে মনোযোগ দেবার সময়ও আমাদের 
হাতে সন্ভ্িই নেই ! তাই এসব অভিযোগের বিন্দুমাত্রও ভিত্তি ছিল 
না যঙ্ধিও এই ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে কিছু করাব মতো! অবস্থা থাকলে 
আমি নিজে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতাম । 

কিন্ত বিপ্লবী সরকাঁব অন্য কোন দেশে বিপ্রনের বিস্তাবে তখন 
পধন্তু কোন সহাযত। কবেননি অথবা ভবিষ্যতে করবেন এমন কোন 
পরিকল্পনাও গ্রহণ করেননি । মাকিনী অভিযোগ পুরোপুরি 
অমূলক | কাবণ অর্গানিজেশন অব. আমেরিকাঁন স্টেটস্‌ এব সন্গা 
কিউবা নিজের দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রতি দিষেছিল ' মা্িণ 
যুক্তবা্ট্রেব সংগেও বন্ধুত্বপূর্ণ মনেভাব বজায় বাখাব জন্য কিউব 
সরকার যথাযথ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন । আমি নিজে তখন বিদেশ 
প্রমণ করছি, আমাকে এর মধ্যে জড়িত ককুব নেবাব কোঁন উপায় 
ছিল না। কিউবায় প্রত্যাধতনের পর আমাৰ গপর কাজেৰ যে 
পরিমাণ দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভাতে অন্য কোনোদিকে 
বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেবার ফুবসৎ আমার ছিল না । আমি পারি- 
বারিক জীবনও একরকম অস্বীকার করেই চলছিলাম, কাঁবণ দিঁন- 
রাতেব ষেশিব ভাগ সময়ই সবকাট কাজেব মধো আমাব কেটে 
যাচ্ছিল । 

১৯৫৯ সালের ১৬শে নভেম্বর কিউবাঁব ম্যাশনাল ব্যাংকের দারিত 
আমার ওপব ন্যস্ত হলো । আমি নিজে অর্থনীতির ছাত্র ন্ট তবু 
একাজের দায়িত্ব নিতে আমি বিন্দুমাঞ্জ কুষ্টিত হইনি । আমি দিনে 
দিনে নিজেকে এই কাঁজের যোগ্য কবে তুলেছিলাম। এই গুরু 
দায়িত্ব আমার ওপর চাপানোর পেছনে বেশ খানিকটা রহস্য ছিল । 

পরিষদের বৈঠকে ফিদেল ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি 
জিজ্ঞেম করলেন; 

_-আপনাদের মধ্যে ইকনমিস্ট € অর্থনীতিবিদ )কে আছেন ? 
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আমি একটু অন্থমনক্ষ ছিলাম, ফিদেলের প্রশ্রটা ঠিক বুঝতে 
পারিনি। যেন শুনলাম ফিদেল জিজ্ঞেস করছেন, কমুযুনিস্ট কে 
আছেন ? বেশ জোরের সংগেই জবাব দিলাম, 

আমি । ফিদেল সংগে সংগে হেসে ফেললেন । বললেন, 
--বেশ ত, তোমার ওপরই ন্যাশনাল ব্যাংকের দায়িত্ব দেওয়া হলো । 

কি আর করি শিতেই হলো দায়িক্কের বোঝা কাধে তুলে, 
আমি যে নিজের বাণেই বিদ্ধ হয়ে গেছি । 

যতদুর মনে পড়ে প্রথম যেদিন কমভার গ্রহণ করলাম 
সহযোগীদের প্রশ্ন করেছিলাম, 

--নলতে পাবেন কোথায় কিউবা তার সঞ্চিত সোনা আর 
ঙল।ব মজুত রেখাছে? 

ও রা সমব্ধরে জানালেন, 

--ফোট নক্ে। 

সবনাশ, মনে মনে প্রমীদ গুণলাম আমি । মাকিণ মহলের 
সংগে আমাদেৰ মন কষাকষি যে চেহারা নিচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে 
কিউবা ঘে দেউলিয়া হয়ে যাবে ।  অর্থনীতিচ্ছ নই খুলেই 
হয়তো স্বাভাবিক প্রেধণা বশে একটি স্ুরাহার কথা আনার 
মনে এলো । সগে সাগে ব্যবস্থাও গ্রহণ করলাম ভাল মন্দেব 
চুলচেবা হিসেব না কবে। সঞ্চিত সোনাকে কারেন্সিতে 
বপাস্তবিত কবে 1বক্রি কবার সিদ্ধাস্ত নিলাম এবং বিক্রিজাত 
অর্থ কানাডা এবং আুহস ব্যাংকে রপ্তানী কবার ব্যবপ্ধ। 
পাকাপাকি করে ফেললাম । কোন মানলিক অস্থিরতার তাড়নায় 
এমন একটা জটিল সিন্ধান্ত নিয়েছিলাম বলতে পারি না, আমার 
কাজে সহযোগীরা এবং অর্থনৈতিক ধিশেষজ্ঞর। অবাক হয়ে 
গিয়েছিলেন। মুখ ফুটে বিকদ্ধ সমালোচনা অবশ্যই কেউ 
করেননি কারণ-_-সকলেই জানতেন শাসন সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই 
আমরা জটিল পরীক্ষ। শিরীক্ষ'র মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। পরে 
যখন্ক মাফিন সরকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কিউবার সম্পত্তিগুলি 
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বাজেয়াপ্ত করলেন_ মৌভাগ্যক্রমে আমরা দেউলিয়া হয়ে যাইনি । 
তখন অনেকেই আমাব দৃবর্দশিতার প্রশংস। কবেছিলেন। কিন্ত 
সবিনয়ে স্বীকার করছি এব মধ্যে মআমাব কৃতিহ তেমন কিছু নেই-- 
এটা নিজেদেব ভবিষ্যতকে নিক কবাব জন্য আমার অন্তুরের 
্বাভাখিক প্রেরণা মাত্র । 

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাৰব সবচেষে প্রয়োজনীয় আধাম হলো অথ- 
নৈতিক বিহিা বাবস্থা । আমান আজীানের স্বপ্ন হলো সমাজতন্ত্র, 
আঁটি মানশিক অখদানে একাঞ্চ শিশ্বাণী, আমান সকল সমাজতান্বিল্ 
আন্ষ স্থত্টি। সোভিয়েত বাশিষা অথবা চান্দের সমাজভাহিক বিপি 
পস্কাৰ কঠানোকে প্‌ পনেক মো ম্বাপ5 জানালেও আমাল হিজল 
আপশকগুলি সন্দহকে শিপািঘ লহাক পণ্য আমি “নন ৩ম কবে এই 
চট লা্্রৰ অর্থনৈতিক বিলি বাণক্ীব শৌতাখলক নিগেছি | কিউবাষ 
সে সব শ্ববস্থাকে অপনিবন্ডি €ভাপে প্রবোণ শলাব কথা আমি 
কখানোই  হন্টমোদশ কবতে পাপিলি । পরধানতঃ এখানেই 
+ছ১পার কঙ্ানিস্ট পার্টির শাতিৰ সশে তামার মটিক্য ছিল না। 
জনগন্ণব মাঁননতাবোধেব স্বীকৃতি দিত আমি কৃঠিত নই । সমাজ- 
তন্েব খাচা তৈরী কনে তাব মধো জনগণকে ভবে দেবার চিত্তাটাতি 
আমাব কাচ্ছ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং ক্ষতিকব পলে মনে হতো । 
এট! যেন ঘোডাব আগেই গাডীব শবস্থা। এবং এর বিকল্প 
বাবস্তাটাই আমাক কামা। অর্থাৎ আগে সমাজবাদী মানুষ তৈরী 
কবতে হবে, জনগণকে সমাজবাদে উদ্ধদ্ধ কবতে হবে, ওদের ধ্যান- 
ধাবণাকে বাক্তি স্বার্থের কাবাগার থেকে মুক্ত করতে হবে। তারপর 
নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখেই ওরা সমাজতন্ত্রের আংগিক তৈরী 
কর নেবেন, ওদের স্বাধীনতা ও মুক্তির আম্বাদ তাতে তিক্ত হয়ে 
উঠবে না। কিউবাব ম্তাশিনাল ব্যাংকের দায়িত্ব নিয়ে সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতিকে কিউবার সম্পদ ও জীবন বোধের ভিত্তিতে আমি নতুন 
করে তৈরী করতে চেয়েছিলাম । 

ভারী খাটতে হচ্ছিল আমাকে, আমার স্ত্রী আলিদা প্রায়ই 
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অভিযোগ করছিলেন, অভিমানে ও'র হু'চোখ ছলছল করে উঠতো 
কিন্ত তবু তিনি আমাকে বাধা দিতেন না| ও'র প্রতি একান্ত অনুরাগ, 
সত্বেও আমি সময় করে উঠতে পারতাম না ওকে সংগ আর সাহচধ 
দেবার । গানের ভক্ত ছিলেন তিনি, বিশেষ করে প্রুপদী গানের । 
বাড়ীতে ওর সংগে থাকার যতটুকু সময় পেতাম, গান শুনতে আমারও 
ভাল লাগতো । বীটোফেন আমার বরাবরই প্রিয়, তার সুরের 
মুচ্ছনায় ষেন আমি মগ্ন হয়ে যেতে চাইতাম। অন্প বয়স থেকে 
আমি সবিতার ভক্ত, পাবলো নেরুদার কবিতা আমাকে পাগল 
কবে ভোলে, সময় পেলেই তার কবিতার কয়েকটি পড়তে থাকি। 
আমাব “য অনেক কিছু শিখতে আর জানতে ইচ্ছে করে, সারা 
লাটিন আমেরিকার, শুধু ল্যাটিন আমেরিকার কেন,সারা পঙিবীব 
সব ঘটন1 এৰং তার পরিণতি সম্পর্কে আমি যে ওয়াকিবহাল থাকতে 
চাই | কিন্ত সময় তো নেই--সময়ের যে বড় বেশি অভাব । পড়তে 
মামাব ভাল লাগে, হাতের কাছে বই পেলে তো গোগ্রাসে গিলতে 
খাকি। অভ্যাঁসটা তৈরী হয়েছিল যখন থেকে সিয়েরা মেস্ত্রোর 
সংগ্রামে গেরিলার ভূমিকা! নিয়েছি । খাওয়া থেকে, ঘুম থেকে সময় 
নিয়েছি চুরি করে, আলিদার সতর্ক দৃষ্টিকেও ফাকি দিয়েছি অনেক- 
বার, স্বাস্থ্য আমার ভাল নয়, বাবার আন্তপ্রিক চেষ্টায় নিজেকে 
যে কোন কাজের জন্য মজবুত করে নিলেও ডাক্তার হিসাবে 
আমি জানি আমার স্বাস্থ্য অটুট নয়, শরীর আমার সবচেয়ে 
বড় শক্র। ভাই যখন সুস্থ থাকি, যতক্ষণ পারি পড়াশুনা ও 
কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে থাকতে চাই। আরও 
অনেক কাজ এখনো বাকী । আলিদা নিজেকে ব্যস্ত করেছিলেন 
ফেডারেশন অব কিউবান উমান নামক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে । 
আঙাদের দাম্পত্য জীবন একেবারে সরল আর স্বাভাবিক, 
সাধারণ খাওয়া, কোন বিলাসিতার প্রাচু আমাদের কারও 
পছন্দ নয়। আলিদা অন্থান্ত সাধারণ মেয়েদের মত নন, নিজের 
চারপপ্রশে স্থখ সৌভাগ্যের পাহাড় তৈরী করার দিকে তার 


১৮৭ 


বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না । খেতে ভালে। লাগতে। স্টিক্‌, সম্ভব হলে 
লেটুস আর টম্যাটোর স্তালাড, খানিকটা! স্প্যানিশ কনাঁক। 
পোষাকের দিকে নজর দেবার অবকাশ এখনও পাইনি আমি। 
জনতার চোখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেই আমি অতাস্ত, আমার 
ভিড় ভাল লাগে না, স্তাবকত। অসহ্য ঠেকে, আমি নিঃসংগ থাকতে 
ভালবাসি । নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকতে পারলে আমি আর কিছু 
চাইনে। ফিদেল আবার আমার ঠিক উলটো, তাঁর স্বভাবে 
প্রাণবন্তার অস্ত নেই, সবদাই চটপটে, সবদাই তারুণ্যের জোয়ারে 
ভরপুর, টগবগ করে যেন ফুটছেন জীবনী-শক্তির উত্তাপে ৷ ফিদেল 
ছাঁড়তেন না, তাঁর জন্যই কোন কোন সভা সমিতিতে আমাকে যেতে 
হতো, জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে হতো।। আমি ফিদেলের মতে। 
বাগ্মীতার অধিকারী নই) তীর মানসিক ক্ষমতার কাণাকভিও আমার 
মধ্যে নেই । আমার মধ্যে দ্িধা ঘন্ৰ আর সন্দেহের অবিরাম দোলা । 
কথ। বলতে গেলেই আমীকে ভাবতে হয়, ভাবতে গেলেই নানা রকম 
সন্দেহের শিকার হয়ে পড়ি আমি, নিজের কথা নিজের. কানেই 
কেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নী। তার চেয়ে কাজ ভাল, সবচেয়ে 
ভাল চার নম্বর মণ্টি ক্রিস্টে! সিগারের ধূমপান, তাতে আত্মস্থ হয়ে 
থাকা । কাজ, কাজ-__সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ; এই ছুইকে মেলানো । 
কিউবার ঘটনাবলী থেকে আমি অনেকখানি সরে এসেছি। 
আবার পুরানো কথার খেই ধরি । -৯৫৯ সালের নবেম্বর মাসে 
কিউবান ট্রেড ইউনিয়ন কংশ্নেসের দশম জাতীয় অধিবেশন ডাক 
হলো। তাতে যোগ দিলেন তিন হাজার প্রতিনিধি । বাতিস্তার 
পতনের পর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম । নানাদিক 
থেকে এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। ইন্টার-আমেরিকান্‌ 
রিজিওন্যাল কংশ্রেস অফ ওয়ার্কার্স (ও, আর, আই, টি.) থেকে 
একটি প্রস্তাব মারফৎ কিউবার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। সেই বিচ্ছিম্নকরণের অনেকগুলি সংগত 
কারণ ছিল। ও, আর, আই, টি.কেবলমাত্র নামে শ্রমিকদের 
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প্রতিষ্ঠান হলেও এটি রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছা! অনিচ্ছায় তখনও ওঠা৷ বসা 
করছে, এর কোন স্বত্ব বৈপ্রবিক সত্তা নেই। সম্মেলনে গৃহীত 
প্রস্তাবের একাংশে বল! হলো-_“অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির 
প্রশ্নে কিউবার বিপ্লব হলো সারা ল্যাটিন আমেরিকার পথ প্রদর্শক | 
আমর শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবের পথিকৃৎ হিপাবে এগিয়ে চলার 
কন্যা লাটিন আমেবিকার শ্রমিক আন্দোক্চনের পুরোধা হিমাবে 
থাকবো এবং শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ও, আর, আই, টি যে 
ভমাতআক নীতি ও পন্থা অন্থুসনণ ক্র আসছে তার বিরুদ্ধতা করা 
ছাড়া আমাদের শ্রমিক সংগঠনের ঝাদছ অন্ত কোন বিকল্প রাস্তা 
খোল। নেই ।” মাকিণ যুক্তপাষ্ট্ে এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া হলে। 
এই, যে ওর। বলল এটা হলো। কিউবার আমিক আন্দোলনে কমানিষ্ট 
গ্রভাবের পরিচায়ক । লাকিল শ্ররাষ্ট্র দপ্তু€ও কিউবার বিকলে এই 
অভিযোগ উত্থাপন কগল । শ্রমিক ক্রেসের সাহসা মনোভাবে 
আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খুশী বোধ করেছিলাম । 

স্থতরাং বিপ্লবী স্বকাঁবের এক বছবের শালনকালেই কিউনার 
আভ্যন্তরীন জীবনবোধ সমাজতন্ত্রের আদর্শের দিকে একটু একটু 
করে ঝুঁকে পড়েছিল । একটা জাতি যেন আপন প্রাণ রসে সঞ্জীবিত 
হয়ে ভবিষ্যতের অগ্রগতির বাঁজপথ তৈবী করে নিচ্ছিল অবিচলিত 
নিষ্ঠার সংগে। ব্যাপক অর্থে কিউবা সরকার কম্যুনিষ্ট নন, মাফিণ 
মহল তার স্বরূপের যে অপব্যাখ্যা তখনই শুরু করে দিয়েছিল 
তার জন্য কিউবা সরকার একটুও দায়ী নন। পক্ষান্তরে কিউবার 
কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন নীতিকেই সরকার বিন বিচারে মেনে নেননি 
এবং সরকারী নীতির সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার ফলাফল কমুনিষ্টদের 
সহযোগিতার অপেক্ষা রাখেনি । ফিদেল সমাজতান্ত্রিক সরকার 
গঠনরেই জনকল)াণের চাবিকাঠি হিসাবে এহণ করেছিলেন । 

দিয়াজ লানজ যে মুহতে হাভানায় পলিয়ে গেল, ঠিক তখনই 
ক্যামাগুয়ে প্রদেশের সামরিক কমাগুাঁর মেজর হুভার মাতোস 
পদত্যাগ করে বসল। চারদিকে সরকার বিরোধী হিংসাত্বক 
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কাজকর্ম বেড়ে যাওয়াতে পদত্যাগ পত্র পেশ করার পর মাতোসকে 
গ্রেপ্তার কর! হলো । মাতোসের সংগে সংগে ধিপ্লবী বাহিনীর আরও 
বেশ কয়েকজন মফিসার পদত্যাগ পত্র পেশ করে বসলেন ! তাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণের অভিযোগ আনা হলো! । ফিদেল 
এবং বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর সবাধিনায়ক মেজর কাঁমিলো সিয়েন 
ফুগোস সেদিনই বিমান যোগে ক্যামাগুয়ে সহরে গিয়ে পৌছলেন। 
হাজার হাজার নাগরিক তাদের অভ্যর্থন। করার জন্য বিমান বন্দরে 
উপস্থিত হলেন । সেখানে প্রায় ছৃ'লক্ষ লোকের সামনে বক্তৃতা 
প্রনংগে ফিদেল মাতোসের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ জানাহছলন 
যে তিনি কৃষি সংস্কার আইনের বিরোধিতা করে প্রদেশের বড় বড় 
ভূম্বামীদের সংগ হাত মিলিয়েছেন এবং তাতে ওই প্রদেশে কৃষি 
সংস্কার আইন বার্থভাঁয় পধ্যণসিত হতে বসেছে । 

পিপ্লবী সরকারের কর্মন্থচীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জঙ্থা 
মাভোঁস কম্ানিস্ট বিরোধিতার বাপারটিকে সামনে টেনে এনেছে, 
ঘেমন করে করেছে দিয়াজ লানজ্জ এলং কিউবার উচ্চবিত্তর! এবং 
মাফিন বাবসায়ী মহল । এখানে এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখষোগা যে 
গত জানুয়ারী মাস থেকেই যখন বিপ্লবী সবকার প্রতিঠিত হয়েছে, 
মাভাস কম্ানিস্টদের বহিষ্কধিত করে দেবার কথা বলে আসছে । 
ধঃদের সে সরকার থেকে বের করে দিতে চায় তার মধো '২৬শ 
জুলাই দলের? অন্যতম প্রধান নেত৷ রাঙিল কাস্ত্রোও ছিলেন । অর্থাৎ 
1কউবাঁর সনাঞ্জ ব্যবস্থায় কোন বিশেব পরিব্তনের জন্য ধারা একাস্ত 
ভবে আগ্রহী মাতোস তাদের সময করতে পারছিল ন।। স্ুত্তরাঁং 
কৃষি সংস্কার আইনের বিরোধিতা করে মাতোন বিপ্লবী সরকারকেই 
একান্ত সংকটের দিকে ক্রমশঃ ঠেলে দিচ্ছিল । 

২১শে অক্টোবর ক্যামাগুয়েতে ফিদেল যে ভাষণ দিলেন তাতে 
মাঘতাদ এবং দিয়াজ লানজদক একসংগে জড়িত করে ফেললেন 
ফিদেল এই অভিযোগ আনলেন যে যেহেতু মাতোস সামরিক 
বাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে অধিচিত ছিল, তার 
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হার্মযকলাগ পরকালের পক্ষে চরম ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারতো | 

ছু'মাস পরে মাভোস এবং ভার চৌত্রিশ জন সহযোগীকে বিচারের 
জন্য কাঠগড়ায় দাড় করানো হলে! । বিচারে মাতোসের বিশ 
বন্ছরের জেল হলো আর তার সহযোগীদের একুশ জন শাস্তি পেল 
হ'বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, তের জনকে খুক্তি দেওয়া! 
হলো।। 

মাতোসের উদাহরণ একটি ঘটনা মাত্র নয় ' আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্তে 
এসে পৌছেছিলাম যে কমুনিস্ট বিরোধিত।র ধুয়ো তুলে বিপ্লবীদের 
মধ্যে ভাঙন এবং বিপ্লবী সরকারের কর্মকুচীকে ব্যাহত করার যে 
কোন অপচেষ্টাকে কিছুতেই সহ্য করা হবে না। অথব। সরকার 
কম্ুনিস্ট দমন করতে এক পা" এগিয়ে যাবেন না শুধু মাত্র স্বদেশে 
ও বাইরে সরকার বিরোধীদের সন্তষ্ট কর।র জন্য । অন্যান্ত কিউবা 
বাসীদের সহযোগিতা আমরা যে রকম খোলা মনে গ্রহণ করছি 
কমুনিস্টদের সহযোগিতাকেও সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবো । 

ফিদেল এই প্রসংগে বলেছিলেন -সংগ্রামী মানুষরা! কোন দলের 
সে সম্পর্কে আমর। কোনদিন কোন প্রশ্ন তৃলিনি কারণ কোন দলের 
প্রতি আনুগত্যের কোন বিশেষ দাম নেই। জনগণ যদি সণঘবদ্ধ 
হন তবেই বিপ্লবের সাফল্য আসতে পারে জনগণের ন্বার্থতাঁগের 
প্রস্তুতিই হলে। বিপ্লবের সাফল্যের মূল মন্ত্র 

বিপ্লবের সাফলাকে খবৰ করার জন্য, আমাদের নিশ্চিহ করে 
ফেলার জন্য, সার! ল্যাটিন আমেরিকা এবং মাফ্কিন মুল্লুকে প্রতি- 
বিপ্লবীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল । 

কিউবাঘ্স বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্ব মাকিন সরকারের পক্ষে 
নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক বলে তখনই ধরে নেওয়া হয়েছে। ফ্লোরিডা 
থেকে বিমান যোগে প্রতিবিপ্লবীরা গোপনে কিউবায় অবতরণ 
করছিল, সরকার বিরোধী প্রচার পত্র বিলি করছিল এবং ধ্বংসাত্মক 
কাজ কর্মের পরিমাণও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। অত্যন্ত সতর্ক না 
থেকে আমাদের কোন উপায় ছিল না। |গঠনমূলক কাজ কর্মে 


৯৮৬ 


আগ্সনিয়োগ করে কিউবার গণমাঁনসকে নতুন ভাবে তৈরী করে 
নেবার কোন স্থযোগই আমাদের দেওয়া হচ্ছিল ন!। 

২৭শে অক্টোবর হাভানায় এক মহতী সভার সামনে ফিদেল 
বললেন যে বিমান আগমন বন্ধ করার ব্যাপারে মাফিন সরকার 
পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে । আমি এই বছরের গোড়ায় প্রস্তাব এনে- 
ছিলাম যে প্রতি-বিপ্রবী কাজ কর্ম বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো! 
বাপক ভাবে জন-বাহিনী গঠন এবং জনগণকে সামরিক শিক্ষায় 
স্বশিক্ষিত করে তোলা যাতে দেশের যে কোন অঞ্চলেই স্থানীয় 
পোকেরা প্রতিবিপ্লবীদের কাজে সরাসরি বাঁধা দিতে পারেন । 

এখন আমার সহযোগীদের অনেকেই এতে তেমন গা করেননি । 
কিন্ত ফিদেল এবার ঘোষণা করলেন যে জন বাহিনী গঠনে সরকার 
এখন থেকে তৎপর হবেন। তিনি আরও জানালেন যে প্রতি-বিপ্লবীদের 
বিচারের জন্য সবকার বিপ্লবী ট্রাব্যুনালে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করৰেন। 

ফিদেল মিথ্যে হুমকী দেবার মানুষ নন। মাকিন সরকারী মহলগও 
তাই জানত। স্থতরাং মাঞ্িণ রাষ্রদূতত বনসলের পুনরাবিভাব 
ঘটলো । তিনি জানালেন যে ছু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে খব করার 
জন্য তার বক্তব্যে অপব্যাখ্যা করে সংবাদ পত্র গুলিতে প্রকাশ 
কণা হয়েছে । ফ্লোরিড খেকে বিমান আগমন সম্পর্কে দ্িনি 
জানালেন যে মাকিন সরকার শ্বীকার করছেন যে ফ্লোরিডা থেকেই 
এসব বিমান কিউবায় এসেছে কিন্তু এঠ বে-আইনী বিমান চলাচল 
বন্ধ করার জন্য মাকিন সরকার কিছু করেননি বলে যে মন্তব্য কর! 
হয়েছে তা ঠিক নয়। যেহেতু মাফ্িন শাসনের ভিত্তি হলে। গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা, সুতরাং কারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ না থাকলে 
সরাসরি তাকে শ্রেপ্তার কর! সম্ভব নয়। তাছাড়া কিউবা সরকারও 
কোন বিশেব আইন ভংগের অতিযোগ উত্থাপন করেননি । বনসল 
জানালেন যে মাক্কিন সরকার কিউবার কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি 
করতে রাজী নন। তিনি এতে যা বোঝাতে চাইলেন তা হলে। বিপ্লবী 
অন্যান্ত অনেক রাষ্ট্রের ওপরে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে নিজেদের হাত 


৮৮৭ 


কলংকিত করেছেন । কিউবার অর্থ নৈতিক উন্নতির ব্যাপারে মাঙ্কিন 
সরকারের সহানুভূতি থাকলেও কিউবায় মাফিন নাগরিক স্বার্থ যাতে 
ক্ষুগ্ন ন হয় তাও তার সরকারকে দেখতে হবে । পরিশেষে আন্তুর্জাতিক 
কম্যুনিজমের প্রসার সম্পর্কেও তিনি আমাদের সাবধান করে দিতে 
ভুললেন না । 


॥ ১১ ॥ 
ইতিহাসের পাতা আমাকে দ্রুত উল্টিয়ে যেতে হবে) কিউব 
আর মাফিন মুক্তরাষ্ট্রেব নীতিগত বিরোধ নিয়ে যে যাই বলুন না কেন 
আমি জানি মাফ্িন শাসন সামাজ্যবাপে জঙগগনে দাঁথদিন আগেহ 
নিজেকে প্রবিষ্ট করে দিয়েছে । মাকিন স্বাথ ছড়িয়ে বযেছে বিশ্বমঘ । 
যেকোন অঞ্চলেই অন্ত বোন বাষ্ট যদি নিজের অর্থনীতিকে 
তন্ত্র ভাবে গঠন করতে চান, সমাজভন্বাক বাস্তবে বপায়িত কবে 
তুলতে চান সমাজতাঘ্তিক মান্টষ তৈবী কন? * চান_-মাকিন শাসনেল 
সংগ তাদের সংঘধ অবশ্যন্তাবধ হায় উঠে | মাঞ্িন জামা ভাব ও 
কাউকে বিনা যুদ্ধে অথ নৈতি ৮ লুঙ্চনের সুচাগ জমিত ছাডলে না। 
আতবাং তা নিয়ে আনে সময় নঈ করাতে চাহনে। ইতিহাসেন সেই 
ক্রান্তি কালে যে সব কঠিন, জটিল এখং অন্ধকাণ মুহৃতঞ্চলি আমবা। 
পেনিয়ে আমছিলাম সে সম্পর্কে সক্ষিপ্ু বিণ আমি দিয়ে যাবো । 
আমার প্রাথমিক স্বপ্পিছিল কিউবায় স্মাজতান্ত্রিক মানুষের 
আবির্ভাব সম্ভব করা । কি করবে তা সম্তভবপব হতে পারে সে সম্পকে 
একটি পরিক্ষার পাবকল্পনাও আমার ছিল। কিন্তু স্তানীয় কম্যুনিস্টবাও 
আমার সংগে এব্যাপারে একমত হতে পারছিলেন না। তাদের 
₹গে বিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাকে । কম্যুনিস্টরা 
বরাবর জোর দিয়ে এসেছেন, এখনও আসছেন এই নীতির ওপর, 
যে মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধনের আগে প্রাথমিক 
প্রয়োজন হলে সমাজতান্তিক অর্থনীতির প্রবর্তন | 


৯৮৮ 


এতে আমার কোন সায় নেই। কেবল মাত্র সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতির কাঠামো তৈরী করার জন্যই এতটা পরিশ্রম, আত্মত্যাগ, 
যুদ্ধে লিপ্ত হবার আশংকা এবং ধ্বংসের ভূমিক। গ্রহণ করতে যাবে৷ 
কেন, যদি শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি বাক্তিগত লোভ, উচ্চাশ। এবং 
আকাংখাকে জাগিয়ে তোলার সম্ভাবনার দিকে আমাদের টেনে 
নিয়ে যায়? সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ত এই নজীর অনেক রয়েছে। 
যাঁদের জন্য সমাজত্রান্ত্রিক অর্থনীতি সেই জনগণের ওপরেই যদি 
তাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে হয় তাহলে তার মুল্যমান কমে 
যেতে বাধ্য । 

কিন্তু এটা আমার বাক্তিগত চিন্তা । শুধু চিন্ত। নয়, ব্যক্তিগত 
নীতিবোধ | নিজের জীবনকে এই নীতিবোধের মশালে আমি 
বারবার স্পষ্ট করে দেখতে চেয়েছি, আমার সাফল্য অসাফল্য 
সমস্তটাঈ এই নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

কিউবার জাতীয় ব্যাংকের দায়িত্ নিয়ে আমি বড় বেশি বিব্রত 
হয়ে পড়েছিলাম । 

একদিন একসপোর্ট ইম্পোর্ট বাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস 
প্রেসিডেন্ট ওয়াপ্টার সওয়ার আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। 
অর্থনীতির বিভিন্ন নিষয় নিয়ে আলোচনা চালালাম আমরা | 

ভদ্রলোক পরে মন্তবা করেছিলেন--“গুয়েভারা জানেন এবং 
ফরেন এক্সচেঞ্জ, ব্যালান্স অফ পেমেন্ট প্রভৃতি ব্যাপারে তার পরিষ্কার 
ধারণাও আছে, বস্তুতঃ ফিনান্স এবং অর্থনীতি সম্পর্কে তার ধারণা 
পরিষ্কার এবং কি করতে চান যে সম্পর্কে তাক মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা 
নেই । মনে হয়েছে আঙ্গি যেন আর একজন ব্যাংকারের সংগেই 
কথ! বলে যাচ্ছি কিন্ত আমি ত জানি ব্যাটাচ্ছেলে হলো একজন 
পাড় মাক্সবাদী |” 

এই বিবৃ্ধির প্রতি সহকর্মীরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি 
হেসেছিলাম । অর্থনীতি সম্পর্কে এসৰ মানুষের ধাবণা কত সীমিত 
আর সীমাবদ্ধ! মাক্সবাহীর! যেন কোনদিনই অর্থনীতিবিদ নন । 


১৮৪ 


অশর একটা সামান্য ঘটনা! আমাকে তখন ভীষণ ভাবে চমকে 
দিয়েছিল এবং আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাসবোধকে আধও 
ঘুটমূল করে তুলেছিল যে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে আমার 
ধারণাই সত্য, ব্যাংকের ডিয়েক্র হিসাবে ইম্পো্ট পাবমিট দেবার 
দায়িত্ব ছিল আমার এবং গোঁডা থেকেই কিউবার রিজার্ভ বাড়ানোর 
জন্য এবং কিউবাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্টে আমি ইম্পোর্ট 
পারমিটের পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । 

এই প্রসংগে একদিন হাভানাব একটি বড ডিপার্টমেপ্টাল স্টোরের 
একদল মহিল। কমী আমার সংগে দেখা কবতে এলেন এবং আমাকে 
অনুরোধ জানালেন যে আমি যেন ও'দেব কোম্পানীকে আবও বেশি 
পরিমাণ জিনিষপত্র আমদানী কবাঁধ অনুমতি দিই নইলে ওদেব 
সকলেবই কয়েকদিনেব মধ্যে চাকৰি যাবে । 

ওরা বললেন--আমাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিতা এবং ছেলে 
পুলে আছে। স্টোবের যদ্দি দবঙ্তা বন্ধ কবে, আমাদের সবাইকেই পথে 
দাঁড়াতে হবে । ওদের পবেব দিন দেখা কবতে বললাম । জানালাম 
আমি এর ধোো একটি সমাধান খুঁজে বেব কববো। 

পরদিন অবশ্থাই ওরা এলেন, আমি হাসিমুখে ও দেখ অভার্থনা 
করে জানালাম্--আপনাদেব সমস্তাব সমাধান হযে গেছে। 

মহিলারা সবট। শোনাব আগেই কলকল কবে আমাকে প্রশ-সা 
করতে লাগলেন । শেষ পধস্ত বলতে পারলাম-- 

--কিউবায় এবছব টমাটোর ফলন হয়েছে খুব বেশি। আপনার' 
মাঠে গিয়ে উমাটো। তুলতে থাকুন, দোকানে মাইনে বাবদ যা' 
আপনাদের রোজগার হয় দেখবেন এতে তার চেয়ে অনেক বেশি 
রোজগার হবে। 

মহিলার! শুনে থ' হয়ে গেলেন, ওদের হাসি বন্ধ, মুখ বন্ধ, এমন 
প্রাণাস্তকর রসিকতা ওর যেন জার কখনে। শোনেননি | 

দ্বি্ভীয় কথা বলার মতোও ভংসাহ রইলে। না ওদের, আস্তে 
আস্তে একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । 
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আমি যে এষন একট প্রস্তাব আনতে পারি ও র1 স্বপ্পেও করনা 
করতে পারেননি । ওদের মানসিক প্রস্ততি এ ব্যাপারে এতটুকু 
নেই। 

দোকানের বিক্রির চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাঠে গিয়ে টমাটো তুলে 
জীবিক নির্বাহের প্রস্তাবের মধ্যে যেন চূড়ান্ত অস্বাভাবিকতা রয়েছে 
এবং আমি যেন ইচ্ছে কবেই গ'দের সমস্যাটা খেলো করে ওদের 
অপমাঁন করলাম । বলতে একটুও দ্বিধা হবে না যে এরা সমাজতন্ত্র 
মানুষ নন, এদের মানসিকতা পুরোনে। ট্রাডিশনের সিড়ি ধরে 
এগিয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কোন ভূমিকা নেবার 
জন্য এর। তৈরী হননি । 

আক্টোবরের শেষাশেষি এবং নভেম্বরে গোড়ার দিকে বিপ্লবী 
সরকার কিউবায় মাকিন অধিকার তুক্ত সম্পত্তিতে প্রথম হাত 
দিলেন। মাঞফিন মালিকানায় যে সব গো-পালন কেন্দ্র ছিল, তাৰ 
মধ্যে বও ছু'টিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে নেওয়া হলো । 

এর একটি হলো, ওরিয়েন্ি প্রদেশে ছাপান্গ হাজার একর জমি 
নিয়ে তৈরী পিনশ্রি গো-পালন কেন্দ্র এবং ক্যামাঞ্চয়ে প্রদেশের 
একুশ হাঞ্জার একর জমি নিয়ে তৈরী এল্‌ ইগ্ডিয়ো গো-পালন কেন্দ্র । 
হাভানার নবব,ই মাইল পরে অবস্থিত ইন্টারন্য(শনাল হারডেণ্ট 
কোম্পানীর ৫৬০০ একর জমি নিয়ে তৈরী চাষের ক্ষেত্র এবং 
ফাইবাব মিলও সরকার অধিকান ভুক্ত করে নিলেন। ওরিয়েন্টি 
প্রদেশে চেখেলহেম গ্রিক কোম্পান।র দশ হাজার একর জঙ্বি এবং 
কিউবান্‌ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর ত্রিশ হ।জার একর জমি সমেত 
মাকিন মালিকানা ভূক্ত আরও পঁচাত্তর হাজার একর জমিও সরকার 
নিজের অধিকারভুক্ত করলেন। নতৃন পেন্রোলিয়াম আইন বলবৎ 
ন! করা পধস্ত সরকার চল্লিশটি ম!ফিন, কানাডিয়ান এবং বুটিশ 
কোম্পানীর কাজকম বন্ধ করে দিলেন। 

অবশ্যই কিউবার নাগরিকদের কাছ খেকে এ পর্যস্ত বিপ্রবী 
সরকার যে বিপুল পরিমাণ জমি উদ্ধার করে নিয়েছেন তার অনুপাতে 
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মাফিন মালিকান। সামান্যই । কৃষি সংস্কার ইন্ট্রিটিউটের রিপোর্ট 
অনুযায়ী এই সময়ে কিউবার নাগরিকর্দের মালিকানা থেকে উদ্ধার- 
কৃত জমির পরিমাণ হলো মোট একুশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশ 
একর। প্রায় কেনা দামে জিনিষপত্র নাগরিকদের কাছে বিক্রি 
করার জন্য তখন পর্স্ত সারা কিউবায় ৪৫২টি সেন্টার খোলা 
হয়েছে। 

এ সব গঠন মূলক কাজ নিয়ে বিপ্লবী সরকার যতটা ব্যস্ত থাক, 
প্রতিবিপ্বের ভয়ে আমাদের কারও চোঁখে ঘুম ছিল না। কিউবায় 
মাকিণ নাগরিকদের সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ ব্রমশঃই জটিল চেহারা 
নিচ্ছিল । আমর] যতই কিউবার ভবিষ্যৎ নিযে কর্মন্চী তৈরী করতে 
লাগলাম, মাকিন স্বার্থে ঘা লাগতে লাগলো! তত বেশি এবং ছুদেশের 
কূটনৈতিক সম্পর্কের নিরন্তর অবনতি ঘটতে লাগলো । 

এর মধ্যে ১৯৬ সালের ৬ই জানুয়ারী মাকিন মালিকান? ভূক্ত 
সত্তর হাজার একর আখ চাষের জমি সরকার অধিকার নিয়েছেন । 
১১ই জানুয়ারী মাফিন সরকার এর প্রতিবাদে একটা কড়া নোট 
পাঠাল । 

এতে তারা বলল যে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে কিউবায় 
অবস্থিত মাকিন নাগরিকদের সম্পন্তি এভাবে দখল করার একমাত্র 
অর্থ হলো ওদের মৌল অধিকারে হাতে দেওয়া । কিউবা কোর্ট 
অবশ্যই রায় দিলেন যে মাফিন নাগরিকের কিউবার জমি দখলের 
কোন মৌল অধিকার নেই । 

আমাদের হাতে যদি প্রচুর সম্পদ খাকতো। এসব জমির ন্যাঘা 
ক্ষতিপূরণ অবশ্যই আমরা করতাম কিন্তু তা, আমাদের ছিল ন1। 
সুতরাং বিশ বছরের জন্য বগু. দেওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা 
আমাদের হাতে ছিল না। 

মাঞ্কিন সরকারের মতে এই বণ্তর কোন দাম নেই। তছৃপরি 
মাফিন সরকার দাৰী জানালেন যে ক্ষতিপূরণ কিউবা পেসোতে নয়, 
মাফিন ডলারে শোধ করতে হবে! আমাদের ডলার রিজার্ভ নেই, 
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ফরেন এক্সচেঞ্জের ঘাটতি দেখ। দিয়েছে প্রধানতঃ চিনির রপ্তানী কমে 
যাওয়ার জন্তা। 

এস্ট রকম অর্থনৈতিক সংকটে আমাদের কৃষি সংস্কার কর্মস্থচীকে 
তাভাতাঁড়ি কাজে বপায়িত করতে হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিলম্বিত 
না করে আমাদের উপায় নেই । 

মাঞ্তিন সরকারের প্রতিবাদ পত্রকে আমবা অগ্রাহ্া করলাম । 
ঠিক এর ছু'দিন পরেই হাঁভানার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত 
একটি আখের ক্ষেতের ওপর প্রতি-বিপ্রবীরা -বোমা ফেলল, ছু"দিন 
বাদেই আবার আগুনে বোমার আক্রমণে কিউবার কিছু সম্পত্তির 
ক্ষতি হলো । এতে সারা দেশের মধ্যে তীব্র অসান্তোষ দেখা গেল। 

২০শে জান্ুষাবী ফিদেল মাকিন শাসন সম্পর্কে তীব্র তীক্ষ 
মন্তব্য করায় মাঞিন স্বরাষ্ট্র বিভাগ বাষ্ট্রদূত বনসলকে কিউবা থেকে 
উঠিষে নিয়ে গেল। 

অবশা ২৩শে জান্রয়াবী তারিখে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার 
আর একটি নরম নোট পাঠিয়ে ছা'দেশের সম্পক মধুরতর বাখার 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন । 

আমাদের একমাত্র সান্তনা, কিউবার জনগণের ব্যাপক সমর্থন 
আমাদের পেছনে ছিল । আমাদের কর্মস্চীগুলির সফল রূপায়ণে 
তাঁরা সন্রিয় অংশ নিচ্ছিলেন । মাকিন নীতির জন্য আমাদের 
ক্ষয় ক্ষতির প্রচুব সম্ভাবনা ঘখন দেখ' দিয়েছে । মাফিন সরকার যদি 
কিউবার চিনি ক্রয়ের পরিমাণ সত্যিই কমিয়ে দেন আমাদের অর্থ 
নীতিতে আরও জটিলত! তৈনী হবে। আমাদের প্রতি শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা হিসাবে এটা করার জন্য-_মাকিন মহল থেকে সরকারের 
ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল। 

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নোটের স্ুব নরম বলেই ভদ্রতার 
খাতিরে তাঁর জবাব দিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট ভর্টিকো | জবাবে 
তিনি বললেন--- 

কিউবার জনগণ আশা করেন যে মাফিন বন্ধুতপুর্ণ কুটনৈতিক 
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এবং অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকবে । তারা এটাও বিশ্বাস করেন 
যে কিউবা ও মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সখাতা দীর্ঘদিনের বলেই তা? 
অবিনশ্বর । 

তিনি আরও জানালেন যে ম্রাঞ্কিন সরক!র আমাদের বৈপ্রবিক 
আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে খানিকট৷ ভুল ধারণার 'ধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছেন বলেই হু'দেশের সম্পর্কের খানিকট। অবনতি অবশ্ঠই ঘটেছে 
কিন্তু আমরা মতানৈক্যগুলি নিয়ে সরাসরি আলোচনা চালাতে 
রাজী আছি। 

মাকিন সরকার সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে আমর উদ্দিগ্ন বোধ 
করছিলাম । কিউবার অর্থনীতিতে যাতে ফাটল না ধরে সেজন্যই 
চিনির বাজার আমাদের সম্প্রসারিত করতেই হবে। 

ঠিক এই সময়েই-_সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম ডেপুটি মন্ত্রী 
আনাস্তাস মিকোইয়ান সোভিয়েত শিপ্পমেলা নিয়ে কিউবায় উপস্থিত 
হলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে আমাদের একটি বাণিজ্য 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো । 

আমাদের পক্ষে এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল কারণ আমর। 
নতুন চিনির বাজারের সন্ধান করহিলাম। এই চুক্তির ফলে স্থির 
হলো যে আগামী পাচ বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের 
থেকে কিনবেন বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টন চিনি । বাজার দরে দাম 
দেবেন তারা, শতকরা! আশি 'ভাগ দেবেন সোভিয়েত যন্ত্রপাতি ও 
অন্যান্য পণ্যের বিনিময়ে, বিশ ভাগ ডলারে । এতে আমাদের 
বাড়তি চিনির একট হিলে হয়ে গেল, চিনির উৎপাদন বাড়াবার 
উৎসাহও পেলাম আমরা । 

মাফ্কিন সরকারী মহলে এই চুক্তি নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিলেও সোভিয়েত গোষ্ঠীর সংগে বাণিজ্যিক আদান প্রদানে আমরা 
খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম । 

কিন্তু এই চুক্তি সম্পাদনের একদিন পরেই বোমাবাহী একটি 
বিমান কিউবার ভূমিতেই ছুর্ঘটনায় পতিত হলো । আমরা অতিযোগ 
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জানালাম বিমানটি রওনা! হয়েছে মাঞ্িন ভূখণ্ড থেকে, উদ্দেশ 
আমাদের ওপর আক্রমণ । 

মাক্কিন সরকার এই অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন এবং এই 
ঘটনার জন্য ছুঃখ গ্রকাশ করলেন । কিন্তু তিনদিন পরেই হাভানার 
উপকণ্ঠে__আধার বোমা বৃষ্টি হলো, এমনকি ফিদেলের বাসভভূমির 
ওপর বোমা ফেলার চেষ্টা চালানো হলো। 

ফিদেল'তীত্র ক্ষোভের সংগে জানালেন যে স্বদেশকে রক্ষা করার 
জন্য বিমান কেনার সগতি আমাদের নেই । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য আর 
একবার আন্তরিক চেষ্টা চালালাম আমবা। আমাদের পরয়স্টর 
মন্ত্রী রাউল পোয়া জানালেন যে কূটনৈতিক পদ্ধতিতে কূটনৈতিক 
সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমবা আগ্রহী । ভিনি বললেন 
বিপ্রবী সবকাঁর এ কথা পবিষ্কার করে বলতে চান যে এই নতুন 
ভাবে আলোচনার ভিত্তি এই হবে যে আপনাদের সরকার আমাদের 
প্রতিশ্রুতি দেবেন যে ভবিষ্ঠুতে কিউবার জনগণ এবং কিউবার অর্থ 
নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত কবাঁব মতো “কান ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ 
করবেন না। 

মাফিন সবকাব এই বিবৃতির যে অর্থ করল তার মানে হলো 
আলোচনা চলা কালীন অবস্থায় তার! চিনি সংক্রান্ত কোন বিল পাঁশ 
করবে ন1-_ এটাই আমরা চাচ্জি । 

ওটা তাদের মনঃপুত হলো না কাবণ এজ্ঞানীয় বিল পাশ করার 
সিদ্ধান্ত তখন তারা নিয়ে ফেলেছে । চিনির বরাদ্দ কমতি করার 
সিদ্ধান্তে তার! অটল কারণ ওটাই আমার্দের বিরুদ্ধে একমাত্র 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলে তারা ধরে নিয়েছে । 

২৯শে ফেব্রুয়ারী মাফ্িন সরকার আমাদের জানাল 
মাকিন সরকারের পক্ষে আলাপ আলোচনার এই জর্ত স্বীকার করে 
নেওয়া সম্ভব নয়! এতে আমাদের মনে এই ধারণ। বদ্ধমূল হয়ে 
গেল যে আমাদের বেপ্লবিক কর্ণস্থচীকে বানচাল করে দেবার জন্য 
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মাকিন সরকার যে কোন ব্যবস্থা যে কোন সময়েই অবলম্বন করতে 
পারে। 

স্থতরাঁং নতুন বন্ধুর সন্ধানে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে-- 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংগে আতাত ন করলে আমাদের অস্তিত্ব 
বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে । 

আমর! নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছি মাফিণ সরকার চিনির বরাদ্দ 
কমাবে এবং আমাদের ওপর অর্থনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে যেতে 
থাকবে। 

১৯৬০ সালের ৪ঠ1 মার্চ হাভানা পোতাশ্রয়ে এমন একটি প্রচণ্ড 
বিস্ষারণ ঘটলো যাতে পঁচাত্তর জন লোক সংগে সংগে প্রাণ 
হারালেন এবং অন্ততঃ তিনশ জন জখম হলেন। একটি ফরাঁসা 
বাণিজ্য জাহাজও সম্পূর্ণভাবে উড়ে গেল । 

ফিদেল বললেন, এট! তালো আন্তত্থাতমূলক কাজ । কতনি 
জানালেন যে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হ'তে পাঁরে না কারণ নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা পুরোপুরি নেওয়া হয়েছিল, কমাঁরাও ছিলেন অভিজ্ঞ । যদিও 
ঠিক কি ভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হবার মত মাল-মশলাব সন্ধান আমবা পাইনি তবু এটা 
সভ্য, যে কিউবা বিপ্লবের শত্রুরা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল 
এবং প্রত্যক্ষ অথবা পবোক্ষভাৰে মাকিন সহায়তা তারা লাভ 
করছিল । 

আফিন মঙ্গল ফিদেলের মন্তব্যে অপমানিত বোধ করল । 
এমনকি পরে, ইণ্টার-আমেরিকান শান্তি কাউন্সিলে কিউবার বিরুদ্ধে 
এই বলে অভিযোগ এসেছিলে! যে কিউবা এই গোলার্ধের শাস্তির 
পক্ষে বিদ্ব হয়ে উঠেছে । 

মাকিন সরকার কিউবায় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা ইতিপূর্বে বন্ধ 
কুরে দিয়েছিল। অস্ক কোন রাষ্ট্র থেকে বিপ্লবী সরকার যাতে কোন 
চুন] পারেন তার দিকে তাদের তীক্ষ নজর ছিল। 


ছি 
(1 


টিজায়োগ, আমরা ক্যারিবিয়ান ত'' . বিদ্রোহের 
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আমদানী করছি এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির শাস্তিকে বিদ্বিত করার 
চেষ্টায় নেমে পল্ডছি। 

অথচ প্রতি-্বিপ্রবী মারুমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও যে 
আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দরকার এই সহজ সত্যটাই তার চেপে গেছিল। 

এমনকি কৃষিকর্মের জন্ত মাফিণ সরকারের কাছ থেকে 
কয়েকটি হেলিকপটা।র আমরা কিনতে চেয়েছিলাম, আমাদের কাছে 
তাও বিক্রি করা হয়নি । একটি প্রাইভেট কোম্পানী যখন জাহাজ 
যোগে চাবটি হেলিকপটার কিউবায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন, 
নাঁকিণ স্বরাষ্রী দপ্তর সেই কোম্পানীব লাইঈসেক্সটাঠ বাতিল করে দিল। 

১*ই ন16 সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞকিন সরকারেব কাছে থেকে 
ঢারটি হেলিকপটাৎ কিনে গর মধো থেকে একট। আমাদের কাছে 
শিশ্রি করেছিলেন । 

৯ এপ্রিল খোলাখুলি ভালে মাফিন স্রক।ৰ ফিদেলের বিদ্ধ 
কবল । চিলি ছার ফেডাবেশনের কাছে পিখিত একটি চিঠিতে 
প্রেসিডেন্ট মাঠসেনভাওয়ার এক বলে মন্তুবা করল যে কিউবার 
নিিবী নেভাব। বিপ্পাবির আদাশের পাঠ দিশ্বাসতাতকত। কারেছেন। 

এমন অন্ত কথ। আমবা কখনে। শ্রনান। আমরা নাকি জনগণের 
মুর্তুল অন্তবায় হয়ে উঠেছি বাক ম্বাপানতা ুস্ত করে ফেলেছি, 
দেশেব আইনকে পকেটস্থ করে যা খুশি তাই করে যাচ্ছি। 

আইমেনহাওয়ারের চিঠিতে গামাদের গঠনমূলক কাজগুলির 
কোন উল্লেখ মাত্র ছি না আমাদের কাষ সংস্কার, শিলোগ্োগ, 
অর্থনৈতিক স্বাধানতা, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য কর্মস্থচী প্রণয়ন, 
জনস্বাস্থ্য রক্ষার জণ্ত বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ--এক কগায় আমাদের 
উন্নতিমুলগক কর্মসূচীর যে সুফল ইতিমধ্যেঠ ফলতে শুরু করেছে 
মাঞ্িণ প্রেসিডেন্টের চিঠিতে তাব উল্লেখ মাত্র নেই । 

সমস্ত চিঠিটাই আগাগোড়া মিথ্য। অভিযোগে ভরা । আইনের 
চোঁখে আমাদের জনগণ নাকি সমানাধিকার পাননি । এই বস্তা পচ। 
বুলিটার কী অর্থ তয় স্সানার সত্যিই জানা নেই। 
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অশিক্ষা, অনাহার, বেকারত্ব, দারিজ্য অপনোদনের সব রকমের 
ব্যবস্থা যদি কারকরী কর! ন1! হয় তা' হলে আইনের চোখে 
সমানাধিকারের কোন ব্যবহারিক তাৎপর্য থাকে কি? 

আমর! নাঁকি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করিনি । আমাদের 
পেছনে যে কিউবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগ্ষণের আত্তরিক 
সমর্থন রয়েছে, মাফিন প্রেসিডেন্ট তা” ভুলল কী করে? কিউবার 
জনগণ জানেন যে জীবনে প্রথম ওঁরা মুক্তির আস্বাদ ভোগ করতে 
পাবছেন_-তবু ওয়াশিংটনে বসে বসে আমাদের বিরুদ্ধে এমন 
অদ্ভুত অভিযোগ কেন? অতীতে কিউবার সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক 
হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে অন্ততঃ মাফিন সরকার মাথা ঘামিয়েছে 
বলে আমাদের মনে পড়ছে না। বিপ্লবী সরকারের প্রথঙ্ প্রেসিডেণ্ট 
ম্যানটয়েল উকসিয়া যখন ঘোষণ। করেছিলেন হবে অন্তভঃ প্রথম 
শাঠার মাস কেন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সরকার যাবে না, তখনও 
সাকিন মহলে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি । আব তা 
নিয়ে মাঙিন মহলের বা মাঁথ! ঘাঁমীবাঁর কী আছে? 

আাইসেনহাওয়ারের এই চিঠিপ্ পর মাঞ্চিন সেক্রেটারী অব 
স্টেট্স্‌ হার্টারও খ্মন্তব্য কবে বসল যে কিউবার আভ্যান্তজীণ অবস্থা 
জটিল চেহার! নিচ্ছে এবং কমুনিষ্টরা কিউবা ছেয়ে ফেলছে। 

বিপ্লবী সরকার ত এমন কোন প্রতিশ্র্তি কাউকে দেননি যে 
স্থানীয় কম্যুনিষ্ট অথবা সোভিয়েত গোষ্টীর সংগে আমাদের সমস্ত 
সম্পক ছিন্ন করে ফেলতে হবে । 

পোঁভিয়েভ ইউনিয়নের সংগে বাণিজ্য চুক্তির পর দশ কোটি 
ডলার সোভিয়েত খণও আমরা পেয়েছি । ১ল! এপ্রিল অন্য একটি 
কম্যুনিষ্ট দেশ পোলাগ্ডের সংগে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে আমর! 
আবদ্ধ হয়েছি। কিউবার খাদ্যদ্রব্য এবং খনিজ পদার্থের বদালে 
পোলাগ্ডও আমাদের দেবেন শিল্ের জন্ত ভারী যন্ত্রপাতি । 

কিউবার অর্থনীতি সুগঠিত করার জন্ভ এ জাতীয় বাণিজ্য 
চুক্তির একাস্তই প্রয়োজনীয়তা ছিল। পশ্চিমী গোষ্ঠী এবং মাঞিন 
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সরকারের সংগেও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে আমর বরাবর 
আগ্রহী ছিলাম । জাপান এবং পশ্চিম জার্মানীতেও বাণজ্য মিশন 
আমরা ইতিমধ্যে পাঠিয়েছি । চলতি বাঁজার দর থেকেও কম দামে 
চিনি বিক্রি করে ফরেন এক্সচেঞজ বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম 
আমর।। গত সপ্তাহে মাত্র জানতে পেরেছি যে ইউনাইটেড আরব 
রিপাবলিকেব কাছে বাজার থেকে কম "দামে আমবা যা চিনি বেচে 
ছিলাম, সেইটাই আবার আরব বাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি কবে 
দিয়েছেন । 

পশ্চিমী কোন রাষ্ট্র অথবা মাফিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের খণ দিতে 
প্রস্তত নয় কারণ আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ভাদের ভয়ের কারণ 
হয়ে উঠেছে। 

আমাদের কৃষি সংস্কার কর্মস্চীর বিকল্প কোন কিছু আবিঞ্ষারের 
আশায় হাটার ও, এ, এন এর ছ্ারস্থ হল। বলল, ব্যক্তিগতভাবে 
লে।কদের টাকা পয়সা দেওয়া হোক যাতে তাবা ছোট ছোট জমি 
কিনতে পারেন । তারা আশ। কবেছিল যে আমাদের কৃষি সংস্কারের 
বিরুদ্ধে আমাদের জনগণই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠবে কিন্তু 
বাস্তবে তা” ঘটেনি বলেই তারা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিল । 

তারপর তারা আশা করল মে বিপ্লবী সরকারের শেষ পরিণতি 
হলে! ফিদেল কিংবা অন্য কারও একনায়কত্ব। তাও যখন ঘটলো ন! 
তখনও হার্টার বলতে লাগল যে যেহে £ জনসাধারণের নিজের নিজের 
জমির প্রতি আসক্তি অত্যধিক সেই হেতু কৃষি সংস্কীর কর্মনূচী 
€কছুতেই কাঁধকরী হাঘে উঠানে পীরে না তার এই দুরাশায ছাই 
পড়েছিল যখন মার্কিন পত্রিকাগুলিগ এই মন্তব্য করলেন যে কিউবার 
অধিকাংশ পুরুষেরা এবং নারীদের শতব্”' নবধই ভাগ ফিদেলের 
প্রতি অন্ধভাবে অন্থুরক্ত | 

গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী কিউবানদের বেশির ভাগ হলো জনমজুর । 
তাদের নিজন্ব কোন জমি কোনদিন ছিল না? জমির মালিক হবার 
স্বপ্ও তারা কোনদিন দেখেন নি। ভার চান শ্রমের বিনিময়ে নগদ 
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টাকা, তাদের দারিদ্র্যের অবসান, কলকারখানায় চাকরি পেলে তার! 
খুশি, জমির মালিকান! নিয়ে তারা কি করবেন ? সুতরাং কৃষিসংক্কাব 
নীতি ও সমবায়ের পত্তনে তাবা আনন্দিত বোধ করলেন । 

ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের 
সমবায়ের পত্তন করতে হয়নি এবং জমির মালিকদের জোব করে সে 
সব সমবায়ে যোগ দিতে বাধ্য কবতে হয়নি । জমির মালিক মুষ্টিমেয 
ক'জন-__হয় কিউবার কোন ভূস্বামী অথবা মকিন কোন নাগরিক, 
তাঁবাই ছিল ক্রনগণের ভাগ্য নিয়ন্তী। স্থতবাং আমাদের জমি দখল 
করতে হয়েছে তাদের কাছ থেকেই । পক্ষাস্তবে নিঃসম্বল জনগণ 
পেয়েছেন সমবাঁয়ের অংশীদাক্ী, রোজগারের উপায় এবং ভবিষ্যং 
[নপাপন্রাব প্রতিশ্রাতি। ওপা কেন শিঞপ্লবী সরকাবের কমন্তুচীব 
বিকোধিতা কবতে যাতবন । 

আধুনিক প্রধুক্তিথগ্ঠার যোগ খ্রবিধাগুলি যাতে পুবোপুবি 
গ্রহণ করা যেনে পাবে সেদিকে চোখ রেখেই সমবায় প্রন্থিষ্ঠান লি 

গঠিত কণ1 হাষেছিল | কষিসংস্বার ইন্ষ্টিটিউটে প্রধান হিসাবে এ 
সব স"গঠনের মাধমে উৎপাদনাকে তন্িত ও স্থিতিশীল কবে তোছ্দাল 
সবপ্র হার ব্যবস্থা যাতে কব লণ্ডব, সেজন্য চেষ্টাব ব্রট আমি করান 

কবি সংস্বাব কমস্থূচীকে এমনঙাবে বাধিত করা হলো খে 
১৯৬০ সালেব শেষের দিকে সাবা কিউবার চেহারাটাঠ এক৭কজ 
বদলে গেল। দেশেব অথনীতি তেখী হলো নতুন নীতির ওপক 
ভিদিকরে এব, সে নীতি চূড়ান্তভাবে ফলপ্রস্থ হয়ে উঠেছিল । 

১৯৬০ সালেব ফেব্রুয়াধা মাসেই কেন্দ্রীঘ অর্থ নৈতিক পবিকল্পন। 
বোর্ড তৈরী কব! হয়েছিল । নতুন শিলোগ্ভম গুলিকে পৰা মর্ণ দেওয়া 
ও পঞ্িচালন। করাই এই বোজেন কাজ। যদি কোন কারখানায় 
শ্রমিক সমস্যা দেখা দেয় অথব। যদি কোন কারখানার উৎপাদন 
কমে যেতে থাকে বো সে সমস্ত কারখানাব পরিচালনার ভার 
নিদজন হাতে গ্রহণ করবেন_ এটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । 

কিটবার ইলেকটিংর কোম্পানী এবং টেলিফোন কোম্পানী মাফিন 


মালিকান! ভূক্ত হলেও সরকারী উপদেষ্টাদের মাধ্যমে সেগুলি কাজ 
চালিয়ে যাচ্ভিল। কুষিকর্মের সংগে জড়িত নয় এমন কারখানা গুলির 
মাত্র কয়েকটির পরিচালনা ভার বেঁকে নিজের হাতে নিতে 
হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানাকে ধ্বংস কর! হয়নি, অর্থনীতিতে 
বরং সেগুলির ভূমিকাই তখনও বেশি ছিল, যদিও সরকারী পরি- 
চালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি ভ্রত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল । 
জাতীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি পবিষ্ষার ভাব ঘোষণ। 
করেছিলাম যে বিপ্লবী সবকারের অর্থনৈতিক পুনর্শঠনে প্রাইভেট 
শিল্লোগ্ঘম গুলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে! সাংবাদিকদের 
কেউ কেউ আমাকে এমন প্রশ্নও করেছিলেন যে যেসব ব্যবসায়ী 
বাতিস্তার আমলেও কারখানা চালিয়েছেন এবং এখনও চালিয়ে যেতে 
মনস্থ করেছেন সরকার কি তাদের বাধা দেবেন? আমি বলেছি 
তাদেব আমি বাধা দেবো না। ্ীব! যদি আমাদেব দেশের গঠনমূলক 
কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহী হন, আমি ছ্'হাত মেলে তাদের 
অভ্যর্থনা জানাব । রেডিও ভাষণে আমি বলেছিলাম--আমাদের 
দেখতে হবে কোন ক্ষেত্রে কারখানার সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে 
অথবা অন্য কোন জায়গায় তাব সংখ্যা নগন্ত | দেশের সর্ধাগীন 
হিতেব জন্য খানিকটা বিধি নিষেধ এবং নীতিব প্রয়োগ অবশ্থাই 
আমাদের কবতে হবে । কোন্‌ কোন পিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে 
সেদিকেও আমাঁদেব সমান নজর রাতে হবে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! 
যেতে পারে যে যদি এমন দেখতে পাওয়া যায় যে কোন কারখান৷। 
বসছে শিল্প সামগ্রী তৈরীর জন্য, অন্য আরেকটি কারখানায় তৈরী 
হবে কেবল মাত্র মেয়েদের মোজা, প্রথমটিকেই নিঃসন্দেহে আমরা 
অগ্রাধিকার দেব । দেশের অর্থনীতি এমন নয় যে নানা ধরণের 
কারখানা! তৈবীর ব্যাপারকে সমর্থন করতে পারে, সুতরাং 
প্রয়োজনীয় জিনিষপনত্্র তৈরীর জন্যই কারখান! প্রতিষ্ঠাকে সামায়িত 
করতে হবে আমাদের । 

কিন্ত সবকাবী পবিকল্পনাঁব আওতায় এনে ব্যক্তিগত মালিকান! 
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সম্তুত শিল্পোন্ভমকে যদিও বা সমর্থন করা যায়, কৃষি সংস্থার 
কর্মসূচীকে স্থগিত রাখার কোন উপায়ই আমাদের নেই। পুরোনো! 
ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতেই হবে আমাদের- মুষ্টিমেয় দেশী ও মাফিন 
ভূম্বামীদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করে নিতেই হবে৷ পুরোনে। 
ব্যবস্থাকে ইতিমধ্যেই আমরা সমবায়ের মাধ্যমে এবং সরকারী 
প্রতিষ্ঠান তৈরী করে রদ বদল করে ফেলতে পেরেছি । ১৯৬০ সালের 
মে মাসে কৃষি সংস্কার ইনস্টিটউটের বাধিক বিবরণীতে বলা হলো যে 
কিউবার মোট কৃবিযোগা ভূমির শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ইতিমধ্যেই 
এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় এসে গেছে। সমবায় প্রতিষ্ঠান তৈরী 
করা হয়েছে মোট ১৩২৯টি। সরকারী অধিকারে নিয়ে আসা 
হয়েছে বারটি সুগার মিল, আরও চবিবশটির পরিচালনা ব্যবস্থায় 
সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন । ১০৭টি অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে 
সরকারী হস্তক্ষেপে কাজ চালাতে বাধ্য করা হয়েছে । এ সমস্ত 
সম্পর্তির মোট দাম প্রায় ২৩৫ মিলিয়ন ডলার । এই প্রস্ভিষ্ঠান 
ইতিমধ্যে তৈরী করছিল ট্যুরিষ্ট সেপ্টার। ৩২টি সহর স্কুল, ৬২টি 
গ্রাম্য স্কুল, আরও ১০৭টি গ্রাম্য স্কুল এবং ১৯টি মেডিকেল সেন্টার 
তৈরী করা হচ্ছে, এছাড়াও তৈরী করা হয়েছে ১৪০ পিপল্স্‌ 
স্টোর, তিনটি সহর এবং ১৬টি হাইওয়ে । এই প্রতিষ্ঠানের একক 
কজন থেকেই বোঝ যাঁবে বিপ্লবের অগ্রগতি । 

সামাজিক পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব 
করছিলাম সেটাকে সফল করে তোলার জন্য দরকার মত যতটুকু 
করার করতে পেরেছি। 

শিক্ষা! মন্ত্রকের মে মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী নতুন খোল! 
ক্লাস রুমের সংখ্যা হলো--১৩,৬৯৬টি । 

তার অর্ধেকেরও বেশি হলো! গ্রামাঞ্চলে । প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র 
সংখ্যা ১৯৫৯ সালে বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ের 
অনুপাতে ছ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। 

বেসিক সেকেপ্ারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হলো যাট হাজার, 


চা 


আগের বছরে যা ছিল কুড়ি হাজার । 

মন্ত্রকের হিসাব অন্ুযায়ী আরও তিন হাজার ক্লাশ রুমের প্রয়োজন 
আছে এবং আগষ্ট মাসের মধ্যেই সেগুলি তৈরী হয়ে যাবে । এগুলি 
হয়ে গেলেই সরকারী পরিকল্পনা হলে! বছরে ৪০০টি ক্লাস রুম বাড়িয়ে 
যাওয়। | 

অন্যান্য মন্ত্রক এবং প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতির হিসাব উৎসাহের 
সংগে লক্ষ্য করার মত। 

কিউবা জেগে উঠেছে, প্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। 

এই ত আমি সার! জীবন ধরে কল্পনা করে এসেছি । ল্যাটিন 
আমেরিকার মানুষ স্বাধীন ভাবে স্বনির্ভর ভাবে বেঁচে উঠতে শিখুক, 
বাঁচার প্রেরণ। পাক । 

ফিদেল জনগণের সামনে এক বিরাট সম্ভাবনার ছুয়ার উন্মুক্ত 
করে দিয়েছেন। 

কিউবার আর মৃত্যু নেই। সাসত্রাজাবাদের লৌহ শৃঙ্খল কিউবাকে 
আর বাঁধতে পারবে না। 

ওদিকে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থাগুলি 
পাকাপাকি করে ফেলেছে । ১লা জুন কুলী বিল সেনেটে উত্থাপন 
করে কোন দেশের চিনি রপ্তানী বরাদ্ধের হার কমিয়ে দেবার জন্ভ 
মাঁফিন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমত! দেওয়*র প্রস্তাব কর! হলো । 

অবশ্য এই বিলের আলোচন। প্রসংগে স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী হার্চার 
বলল, আঁমি আপনাদের জানাতে চাই যে কিউবার অবস্থা সম্পর্কে 
আমরা উদ্দিগ্ন বোধ করছি। 

চিনির বরাদ্দ কমিয়ে ফেলার কথা বল। মাঞ্ধিন সরকারের পক্ষে 
অস্থুবিধাকর ছিল এই কারণে যে তাহলে তার বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক 
আক্রমণের অভিযোগ আসবে । 

কুলী বিলে কিউবা থেকে চিনি ক্রয়ের পরিমাণ না কমানোর 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে সেনেটের রিপাবলিকান সদস্যর! 
টিটকিরি দিয়ে বলল যে এট! হলো! কম্মুনিজ ম্কে দেওয়া বোনাস। 


২*৩ 


বাদান্ুবাদের ফলে মাফিন সরকারকে পরিষ্কার করে জানাতেই 
হলো যে চিনি বরাদের পরিমাণ হ্রাস করাকে তার কিউবার বিপ্লবী- 
দের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে চায়। ২৭শে 
জুন হাউস কমিটি প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা দিলেন চিনির বরাদ্দ হ্রাস 
করার ব্যাপারে ! ৬ই জুলাই প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কিউবা 
থেকে চিনি ক্রয়ের পরিমাণ সাত লক্ষ টন কমিয়ে দিল। 

মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল, এই জাতীয় অর্থনৈতিক 
আক্রমণ কিউবার বিপ্লবী সরকারের পতন অনিবার্ধ করে তুলবে । 
এই ঘটনার মোকাবিল। করার জন্ভ আমাদেরও বিকল্প পশ্থার কথা 
দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছিল। চিনির বরাদ্দ হাসেব আগে পর্ধীস্ত 
আমর! কিউবায় অবস্থিত মাফিন সম্পত্তি গলির ব্যাপারে কেবল মাত্র 
হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছিলাম, ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেবার কোন চেষ্টা 
করিনি। 

২৪শে জুন কিউবার জনগণের উদ্দেশে ফিদেল বললেন-যারা! 
আমাদের চিনির সরবরাহের পরিমাণ কমিয়েছেন তারা এ দেশের 
সম্পত্তিগুলি হারাবেন । চিনির র্নগ্তানীৰ পরিমাণের ক্ষয় ক্ষতি 
মাকিন সম্পত্তিগুলি থেকেই আমরা পুষিয়ে নেবো । 

৬ই জুলাই একটি নতুন আইন পাশ করে এই গিদ্ধান্ত নে ওয়া 
হল কিউবা রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন মনে করলে এ দেশেব 
মাঙ্কিন সম্পত্তিগুলি জোর করে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন । 

স্থতবাং ভবিষ্যতে মাফিন সরকার যাতে আমাদের অর্থনীতির 
ওপর আর চাপ দিতে ন! পারেন, সেজন্যই মাকিন সম্পত্তিগুলি 
সরকারের অধিকারে নিয়ে আসার কাজ আরস্ত কর। হলো । 

জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানালেন যে যে সাত লক্ষ টন 
চিনি মাফিন সরকার কিনতেন, তা তারা কিনে নেবেন। তিন দিন 
পরে চীন জনতীন্ত্রিক রিপাবলিক জানালেন যে তারা আগামী পাঁচ 
বছর ধরে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টন কবে চিনি চলতি বাজার দরে ক্রয় 
করবেন। চীন এপপর্যস্ত আমাদের চিনি কেনেননি। চীনের সংগে 
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আরো যে চুক্তি হলো! তাতে ঠিক হলো যে চিনির দামের শতকর! 
আশি ভাগ দেওয়া হবে অন্যান্য জিনিষের বিনিময়ে, বিশ ভাগ নগদ 
টাকায়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সংগে আমাদের বাণিজ্য মিশনের 
আদান প্রদান বাড়তে লাগলে । 

ওদিকে এপ্রিল মাসে গেরিলা যুদ্ধের রীতি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত 
আমার পুক্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সামরিক বাহিনী মন্ত্রণালয়ে 
শিক্ষাদান বিভাগের দায়িত্ব ভারও আমার ওপর অপিত হয়েছিল। 
আমি এক লক্ষ সৈনিক তৈরী করার কাজে হাত দিয়েছিলাম । 

আমাদের আশংকা হচ্ছিল ফে মাকফিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন 
সময়েই কিউবা আক্রমণ করতে পারে এবং সে অবস্থা যদ্দি ঘটে, এই 
জন বাহিনী প্রতিরক্ষার কাজে আমাদের সহায়ক হয়ে উঠবে। 

কম্যুনিজমের নীতিগত প্রয়োগ সম্পর্কে গেরিলা নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে যে মতানৈকা ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, তাঁতে আমার 
মনে হচ্ছিল যে বিদ্রোহী বাহিনীর নীতিগত পবিত্রতার 
প্রয়োজনীয়তা একান্তই অপরিহার্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রতিরিপ্নবী 
কাঁজকর্ন এবং অন্তর্থাতমূলক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার 
জন্য দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্রবীদের চলা ফেরার ওপরও তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম | 

প্রধানতঃ সেই উদ্বেস্টেই আমি একটি গুপ্ত পুলিশ বাহিনীরও 
সৃষ্টি করেছিলাম। এই সময় আমি বলেছিলাম যে নিজেকে আমি 
একজন সৈনিক বলেই মনে করি । অর্থনীতিবিদের ভূমিকা আমার 
নয়। আমি অন্তান্ত বিপ্লবী সৈনিকদেরই অন্যতম যদিও অন্ত একটি 
পরিখায় আমাকে কাজ করতে হচ্ছে । 

কিউবার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব নিয়ে অক্টোবর 
মাসে প্রথমে চেকোষ্রোকিয়া, পরে রাশিয়া এবং চীন ঘুরে এলাম | 
কোরিয়ার গণতান্তিক রিপাবলিকে এ সময়ে গেলাম আমরা । 

৭ই ডিসেম্বর কোরিয়ার সংগে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করলাম । 
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ফিদেলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মাফিন সরকার খোঁলাখুলি- 
ভাবেই আরে নেমেছিলেন ৷ প্রতিবিপ্লবীদের শিক্ষাদানের দায়ি 
বলতে গেলে মার্কিন সরকারই হাতে তুলে নিলেন। প্রতিবিপ্লবী 
কাজকর্মের পরিমাণ বাড়ার সংগে সংগে কিউবার ক্যাথলিক চার্ট 
প্রতিষ্ঠানগুলির সংগেও বিপ্লবী সরকারের মতবিরোধ দেখ! দিল | 

কিউবার বিরুদ্ধে একপ্রস্থ অভিযোগ সমেত একটি রিপোর্ট 
মার্কিন সরকার ও-এ-এস-এর কাছে পাঠালেন আলোচনার জন্য । 
পশ্চিম গোলার্ধে কম্যুনিজম্‌ এবং আনুষঙ্গিক দোষগুলি আমদানী 
করার জন্য ফিদেল এবং তাঁর বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আন হয়েছিল 

কিন্ত ল্যাটিন আমেরিকার মন্ত্রীরা এ-এ-এস-এর অধিবেশনে 
আমেরিকার গ্রচণ্ড চাপ সত্বেও এ সব অভিযোগ অনুমোদন করলেন 
না, কেবলমাত্র জানালেন তার? কম্যনিস্ট অনুপ্রবেশের বিরোধী । 

আমরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে ল্যাটিন 
আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে আমরা কোন রকম সাহায্য 
আশ করতে পারি না! কারণ মূলতঃ তারা আমেরিকার তাবেদার । 
স্বাধীন মনোভ।বাপন্ন কোন রাষ্ট্র থাকলেও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে 
সরাসরি বিরোধিতার আসরে নেমে তাদের কেউই কিউবাকে সমর্থন 
করবেন না । 

ও, এস. এ-র অধিবেশনের আগে পধস্ত আমরা কেবল মাকিন 
মালিকান। ভুক্ত জমিগুলি দখল করে নেবার কাজে হাত দিয়েছিলাম । 
কিউবা টেলিফোন কোম্পানী, কিউবা ইলেকট ট্রক কোম্পানী, তৈল 
শোধনাপারগুলি এবং স্থগার মিলগুলিও এবার রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়। 
হলো। আগষ্ট মাস পযন্ত মাত্র কয়েকটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান 
রাষ্্রায়ত্তকরণের বাইরে রইলো! । 

ব্যক্তিগতভাবে কম্ুযুনিষ্ট দেশগুলির সংগে যোগাযোগের ফলে 
ও দেশগুলির ওপর আমাদের আকর্ষণ বেড়ে গেল অনেকখানি । 
বিশেষ করে চীনের দিকে আমি ব্যক্তিগন্ভভাবে অনেকখানি 


২০৩৬ 


আকষ্ট হলাম। চীনও আমাদের মতই সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন 
ঘটাচ্ছেন এবং নিজস্ব অর্থনীতিকে গড়ে তুলছেন। বিশেষ কবে 
সোভিয়েত ইউনিয়বের কাছে আমর প্রতিশ্রুতি পেয়েছি প্রয়োজন 
হলে আমার রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তারা রকেট দিয়ে সাহাধ্য 
করবেন। 

মার্কিন সরকারের কাজকমে আমাদের সন্দেহ দিন দিন বেড়ে 
যাচ্ছিল। মার্কিন সংবাদপত্রগ্ুলিতে এই বলে প্রচার কার্য চালানে। 
হচ্ছিল যে আমরা নাকি গুয়ান্টানামোয় মার্কিন সামরিক ঘাটি 
আক্রমণেব পরিকল্পনা করছি। মার্কিন সবকারও তৈরী হয়ে 
থাকলেন এই ব্যাপারকে কাজে লাগিয়ে কিউবা আক্রমণ করার 
জন্যে | গুয়াতেমালায় মাফ্িন অর্থে তৈরী বিমান ঘাটি সম্পকিত 
কাজের জন্য রাষ্ট্রপুর্জের সেপ্টেম্বর মাসের বৈঠকে আমরা নিন্দা স্চক 
প্রস্তাব এনেছিলাম । 

গুয়াতেমালায় যে ধরনের সামবিক অভ্যার্থান মাকিন সবকারের 
গোয়েন্দ বাহিনী ( সি. আই, এ. ) ঘটিয়েছে, কিউবায় যাতে তা 
ঘটতে না পারে সেজন্যই আরও কিছু অস্ত্র শন্স সংগ্রহ করার জন্য 
আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম | আমর] ধ্বংসের মুখোমুখি গিয়ে 
পড়েছি। স্বাধীনতার রক্ষার আর কোন উপায়ই আমাদের 
হাতে নেই । 

১৪শে অক্টোবব আরও কযেকাট মার্কিন কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত 
কবে নেওয়া হলো । অবশ্তই এর পেছনে কোন প্রতিশোধমূলক 
মনোবৃত্তি আমাদের ছিল না । দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের 
প্রয়োজনেই এ কাজ আমাদের করসে হচ্ছিল। 

এর আগে কিউবা নাগরিকদের মালিকানাভুক্ত কোম্পানী গুলিও 
আমর! রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছি। বাবসায়ে নতুন ভাবে মূলধন 
খাটানে। আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

এ সব ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আমাদের 
অর্থনীতি মূলতঃ কোন সহায়তা পাচ্ছিল না| বরং উৎপাদন বন্ধ 


হন 


করার সথমকী দেখিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে আরও ছুর্বল করে 
দেবার চেষ্টাই এরা করে যাচ্ছিল। এ সব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত 
সম্পদের পরিমাণ দু'শ মিলিয়ন ডলারের মত, সেগুলি এই ব্যবস্থায় 
আ'মাদের হাতে আসাতে, আমর প্রয়োজন মত সেগুলিকে ব্যবহার 
করার স্থযোগ পেলাম । 

১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভার 
দেওয়া হলো । আঙ্গি এতে খুশি হয়েছিলাম" এই কারণে যে এর 
ফলে কিউবার অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাবার স্থযোগ আমার হাতে এল 
এবং কিউবার সমাঁজশ্রান্্বিক পুনর্গঠনের কাজে আরও বিশিষ্ট ভূমিকা 
নেবার আহ্বান আমি পেলাম । কিন্তু প্রচুর বাধাবিপত্তিও মামার 
সামনে ছিল । 

প্রথম বাধা, প্রযুক্তিবিদের ;* দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রপাতির অংশ বিশেষ 
যা' মাফিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসছিল, তার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী যন্ত্রগুলি প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে ; তৃতীয়, 
নতুন উৎপাদন রীতিতে আমাদের কমীর। একেবারেই অভ্যস্ত নন। 

ওদিকে এপ্রিল মাসে প্রতিবিপ্রবীদের একটি দল বে-অফ-পিগ.স্‌ 
-এ অবতরণ করে কিউবা আক্রমণ করে বসল । স্ততরাং আবার 
সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করে এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 
ছুটতে হলো আমাকে । 

প্রায় গিরনে প্রচণ্ড লড়াই হলো। আমরা অবশ্ঠই জয়লাভ 
করতে পারলাম কারণ মাঞ্চিন সাহায্য পুষ্ট প্রতিবিপ্রবীদের বিরুদ্ধে 
আমাদের জনবাহিনী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন | 

অন্য একটি নৈতিক শিক্ষা এ'যুদ্ধ থেকে পেলাম আমরা । 
আমাদের সামরিক বাহিনী যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে, 
সেই অন্ুপাতে তাদের প্রস্ততি অল্প । এর চেয়ে বড় কোন আক্রমণের 
মোকাবিলা করতে হলে আমাদের নিশ্চিত অস্থুবিধার সম্মুখীন হতে 
হবে। সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনও আস্ত প্রয়োজন বলে আমার 
সনে হলো। 


২০৮ 


এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের 
অভিমতই পুথিবীর কাঁছে সত্য বলে প্রতিভাত হলো । সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ রাউল রোয়ার আক্রমণে-- 
মাঞ্কিন প্রতিনিধি দলের নেতা আদলাই স্টিভেনসন উল্টোপাশ্টা 
কথাবাত্া বলতে লাগলেন । 

কিন্ত এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে ফিদেল কান্ত্রোকে ক্ষমতাচ্যুত 
করার জন্য ১৯৬০ সালের গোড়া থেকেই মাকিন সরকার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন । 

মার্সীয় দর্শনে আমরা এ পর্যন্ত কেবল মাত্র বিশ্বাস করেই 
এসেছি, এই য্দ্ধেব পরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ও মাক্সবাদকে গ্রহণ করার 
প্রয়োজনীয় আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম । ভবিষবে সম্তাব্য 
মাকিন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এব 
কম্মনিষ্ট গো্ীব দিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে যেতে 
পারলে কিউবাব বিপ্লবী সরকাব। 

ওদেব মতলব ছিল চমতকার | সামাঞজাবাদীদের রণনীতির এক 
এতিহ।[সিক অপকৌশল | মাফিন সবকাঁর আক্রমণকারীদের বিমান 
সনববাহ কবেছিল অনেকগুলি, ওর! জানে আম!দের বিমান শক্তি 
দুর্বল, সাঁকুলো ছখানার বেশি বিমান নেই । 

ফ্লোরিডাব বিমান বন্দধব থেকে আক্রমণকারীরা কিউবায় 
অবতরণ কবার আগেই আমাদের টিমান বাহিনী ধ্বংস করে দেওয়া 
ছিল সি. আই. এ, পরিকল্পনার বিশেষ অংগ । একবার কিউবার 
মাটিতে নেমে ঘ'টি গাড়তে পারলেই ওদিকে কিউবাতে বিকল্প কিউব 
সরকার গঠন করে ফেলা হবে। সেই সরকার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে 
অনুরোধ জানাবেন কিউবার ব্যাপানে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য । 

একটুও দেরি না করে মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র এই বিকল্প সরকারকে 
অনুমোদন করে নেবেন এবং সেই সরকারের অনুরোধে যদি কিউবার 
ওপর আক্রমণ চালান, তবে আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী ব্যাপারটি 
পররোপুরি আইনানুগ থাকবে । 
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আন্রুমণকারীদের দুর্ভাগ্য, আমরা! প্রস্তুত ছিলাম ; আমাদের 
জনগণের নৈতিক চেতন প্রচণ্ড ভাঁবে জেগে উঠেছে । বিপ্লবের ডাক 
পৌছেছে কিউবার ঘরে ঘরে, স্বাধীনতার মহান প্রত্যয়ে কিউবার 
সাধারণ মান্গুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । ওই কয়েকটা বিমান নিয়েই আমরা 
সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছি, আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে 
পেরেছি। 

আক্রমণের ব্যর্থতার পর প্রেসিডেন্ট কেনেডি যে বক্তৃতা দিল, 
নি্লজ্জতা আর ওদ্ধত্যে তার তুলন! ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুক্ষিল। 

ক্যারিবিয়ানে শাস্তির জন্য আহ্বানের সঙ্গে পরাজিত মেকী 
সিংহেব মত রাগ ছিল তাতে । তাঁব কাছ থেকে আরও আহ্বান 
এলো, কিউবার বিকদ্ধে সশস্ব অভিযান চালিয়ে যাবার । তার 
বক্ততাব খানিকটা অংশ তুলে দেওয়া হয়তো সময়োচিত হবে 

বহিরাগত কমুানিস্ট অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে 
এই গোলার্ধের রাষ্ট্রগুলি যদি অসমর্থ হন, তাহলে আমাদের সরকার 
তার প্রাথমিক দায় দায়িত্ব পালন কবতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবেন 
নাঃ কারণ তা? এই জাতির নিরাপত্তারই অংগ | সে সময় ঘদি কখনে। 
আসে, আমাদের হস্তক্ষেপের বিষয়ে সে সমস্ত লোকের কথায় 
আমর। কর্ণপাত করবো না, বুডাপোষ্টের বক্তাক্ত বাস্তার ছাপে যাদের 
চরিত্র চিরদিনের মতে। কলংকিত হয়ে বয়েছে। 

কিউবা। লাওস, ল্যাটিন আমেরিক1 সব জাঁয়গারই ঘটনার মধ্যে 
তারতম্য কিছু নেই। ইতিহাসের আবর্জনাষ নম্র জীবনবোধকে 
ঠেলে দেবার জন্ত চেষ্টাব ব্রটি হচ্ছে না। কেবলমাত্র শক্তিবান, 
পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা, সাহসী, ভবিষ্যৎ-দরষ্টা, ধারা এই সংগ্রামের প্রকৃত 
স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত, তারাই হয়তো অস্তিত্ব রক্ষা 
করতে পারবেন! 

সাআজ্যবাদী কোন রাষ্ট্র-নায়কের মুখে অস্তায় কাজের সমর্থনে 
এ জাতীয় উক্তি সমালোচনার যোগ্যও নয়। এই উক্তি থেকে 
অন্ততঃ এট! বিশ্ববাসীর কাছে পরিক্ষার হয়ে গেল যে কিউবায় সশস্ত্র 
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আক্রমণ চালাবার জন্য প্রতি-বিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়েছিল। কিউবার বিপ্লবী সরকারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী 
মিরো কার্ডোন। প্রতি-বিপ্লণা আন্দোলনেক় প্রধান নায়ক ছিলেন। 
আক্রমণের সময়ে মাকিন সরকারের ভূমিকা যথোচিতভাবে পালিত 
হয়নি বলে কার্ডোনা অভিযোগ এনেছিলেন । 

সরাসরি আক্রমণের প্রথম উদ্কোগ ব্যর্থতায় পধবলিত হব।র পব 
প্রেমিডেণ্ট কেনেডির দ্বিতীয় মারাত্মক নীতি হলে। কুখ্যাত--এলায়েন্স 
ফব্‌ প্রোগ্রেল। অর্গীনিজেশন্‌ অফ আমেরিকান্‌ স্টেট স্‌, এমনিতেই 
মাফিন তাবেদার। -উন্নতির জন্য সহযোগিতা - কথাটার মধো 
যে ভাব পয়েছে তা হলে মিষ্টি কথায় গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে 
নয়া সাআাজ্যবাদী শোষণ চালাবাব পসারিণী কাঁয়দা। ল্যাটিন 
আমেরিকা বা অন্ত “নবম মাটিতে মাকিন পুঁজির নিয়োগ আর 
লাভের কডি পাবার ব্যবস্থা যাতে আরও দীর্ঘস্থায়ী হয় তাৰ জন্য 
এই সব পরিকল্পন।। 

কিউবা তখনও ও. এ, এস্‌-এর সভ্য | কি্ত ৮ই আগষ্ট উরুগুয়ের 
পুন্টা ডেল্‌ স্টে-তে যে অধিবেশন আহ্বান কব হলো তাতে কিউখাকে 
বাদ দেবাব চেষ্টাব ক্রটি ছিল না। কিউবার বিপ্লবী সবক।র সিদ্ধান্ত 
নিলেন, ওখানে প্রতিনিধি দল পাঠান হবে এবং সেই প্রতিনিধি দলের 
নেতৃত্ব করতে হবে আমাকে ! আমি সানন্দে এতে সম্মতি জানালাম। 

মজার সব ঘটনা! ঘটতে লাগলো নধিবেশনে যোগ দেবার আগের 
ক'দিন। উরুগুয়েতে অবস্থিত কিউবার দৃনাবান কুটনৈতিক গাড়ী 
ভাড়া করার জন্য যথারীতি চেষ্টা চালালেন । কিন্তু গাড়ীর মালিক 
কোম্পানীগুলি জানালেন, যে তাদের সব গাড়ী আগেই ভাড়া হয়ে 
গেছে। 

কথাটা প্রকাশ্যভাবে জানা-জানি হবার পর বনু উরুগুয়ের 
নাগরিক তাদের ব্যক্তিগত গাড়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য ধার 
দিতে এগিয়ে এলেন । সে রকম একটা গাড়ীতেই বিমান বন্দর থেকে 
উরুগুয়ের পশ্চিমে অবস্থিত পুণ্টা ডেল্‌ স্টে সহরে এসে পৌছলাম । 
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হোটেল প্লায়া বলে একটি সারাসিদে হোটেলে প্রতিনিধিদের 
থাকার ব্যবস্থা কব! গেল। 

আর্জেন্টিন! থেকে আমার বডদি এসেছিলেন আমার সংগে 
দেখা করতে । অনেকদিন পবে পরিবারের একজনের সংগে দেখা 
হওয়াতে ভাবী আরাম পেলাম। উনি ছাডা নতুন পুরানো অনেক 
বন্ধুদের সংগেও দেখা হলো । 

সামাজিক ব্যাপারে আমি তেমন সহজ নক্ঈ, অনাবশ্যক সাংসারিক 
কথাবার্তা সম মত খুঁজে পাই ন। আমি । বু সমাদর আর অভ্যর্থনা 
যারা জানালেন সবিনয়ে সেগুলি ফিবিযে দিতে পাবলাম। 

আমাদের হোটেলের সামান্য দূরেই একটি ক্যাসিনো, তার নতুন 
নামকবণ করা হযেছে - বিন্ডিস অফ দি আমেরিকাজ্‌। ওখানেই 
এলাযেন্দের নামে ল্যাটিন আমেবিকার ভবিষ্যৎ নিযে চমৎকার এক 
জুযা খেল।র মার বসেছিল । 

এক একটি অধিবেশন শেষ হচ্ছে আঁব পার্কের ভেতব দিয়ে 
সহকমীদের নশিষে বেডাতে বেড়াতে হোটেলে ফিবে আসছি । 
একদিন এমনি কনে ফিকছি, হঠাৎ দেখি একজন ছোটখাটো, দাড়ি 
না কামানো, স্থানীয জেলে ঠিক আমার সামনেই সাইকেল দ্রাড 
কবালো। 

আমার দেহবক্ষীদেন একজন বিপদের আশংকায় পিস্তল তুলছিল, 
জেলেটি চীৎকার কবে বললো, 

৭ বন্ধু 

তাবপর আমাব বাহুতে ওব হহাত রেখে কাপা কাপা আবেগময় 
গলা বলতে লাগলো, 

--আপনাকে মামিবলতে চাই যে আমাদের সরকার আপনাদের 
বিকদ্ধে যেতে পারে । কিন্ত দেশের মানুষেবা, আমরা--গরীবরা, সব 
সময আপনাদের সংগেই আছি । আমাদের কথ। ভুলে যাবেন না । 

বলেই চট কবে সাইকেলে উঠে পুডলো ৷ 

এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে "ধন্যবাদ কথাটাও আমার মুখ 
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দিয়ে বেরিয়ে এলো না। এমন দ্বিধাগ্রস্ত জীবনে আমি ছিতীয় বার 
হইনি । 

সম্মেলনে আমর! বক্তব্য ওকিউবার নীতি ছিল অত্যন্ত সরাঁসরি। 
বক্তব্যের প্রথমেই আমি বলেছিলাম কিউবার পক্ষ থেকে সম্মেলনের 
অন্তান্য ষক্তাদের বক্তবোর সংগে আমি এক মত নই। কিউবার 
মতে এট হলেো৷ একটি রাজনৈতিক অধিবেশন । রাজনীতি আর 
অর্থনীতিকে আলাদ। প্রকোষ্টে রেখে বিচার করা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। ওরা পরস্পরেব হাত ধরাধরি করেই বরাবর চলতে 
থাকে | কিউবার বিরুদ্ধেই এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে, ফলে এর 
রাজনৈতিক চেহার! আরও স্পষ্ট! 

কিউবা সতর্ক-কারণ কিউব! জানে যে সাম্রাজ্যবাদের পতন 
অনিবার্ধ, তার সাব! দেহে ক্ষয়ে আগুনের দাহ চলছে। কিন্তু কিউব! 
আরও জানে যে সাআজ্যবাদের পরাজয়ের দাম রক্তের বিনিময়ে 
তাঁকে শোধ করতে হবে এবং মনে করে যে অন্যভাবেও এ পরাজয় 
কার্করী কর। যেতে পারে । কিউবা আশা করে তার সন্ভতানর। 
উজ্জল দিনের চেহার! প্রত্যক্ষ করবে! 

আজকের পৃথিবী চরম সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চাপ্দক দিয়েই আক্রমণ আসছে, তাই 
পেছনের দলকে তার ঠিক রাখতে হবে মনে করেই এই সম্মেলনের 
অনুষ্ঠান করা হয়েছে । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন জানিয়ে দিয়েছেন জার্মান শাস্তি চুক্তিতে 
ওরা স্বাক্ষর করবেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি আস্ফালন করে বলেছেন 
যেবালিন নিয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তিনি প্রস্তত। 

শুধুমাত্র বালিন নয়, কিউবা রয়েছে, রয়েছে লাওস, রক্কেছে 
কঙ্গো যেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা লুমুস্বাকে খুন করিয়েছে । বিভক্ত 
ভিয়েতনাম রয়েছে, রয়েছে বিভক্ত কোরিয়া । চিয়াং কাইশেক তার 
দলবল নিয়ে ফরমোজায় বিরাজ করছে, রয়েছে আর্জেপ্টিনা, তাকেও 
ছ'তাগ করার কথা ভাবা হচ্ছে, টিউনিসিয়া যার জলগণ সেদিনও 
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মেসিনগানের শিকার হয়েছেন, অপরাধ-_ তারা নিজেদের জন্মভূমির 
অধিকার চান। 

আজকের পৃথিবীর এই ত চেহারা । এই চেহারাকে মনে রেখেই 
অধিবেশনের উপসংহারের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। ভবিষ্যৎ 
' যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদের বাহ্গ্রাস থেকে আমাদের 
মুক্তি যাতে ত্ববান্ধিত হয় তাঁর ব্যবস্থা এই সম্মেলন গ্রহণ করবে বলেই 
আশ! রাখছি । কিউবার বিপ্লবের ইতিহাস দীর্ঘ নয়, কিন্ত দীর্ঘ 
হলে তার কাধ্যাবলী, তার দৃষ্টিকোণ এবং যে সব অত্যাচারের 
শিকার কিউৰা হয়েছে, _ সেগুলি । 

কিউবার নিপ্লৰ ইলো কৃষিসংস্কীব মূলক, ফিউডাল প্রথা বিরোধী 
এটা হলো একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব । যাঁদের অনেক জমি আছে 
তাদের জমি দখল করে নেওয়া হয়েছে, যাঁদের নেই তাদের এসব 
জমি দেওয়া হয়েছে, সমবায়ের পত্তন করা হয়েছে । এট] হলে। 
এমন একটি বিপ্লব নিজের সামরিক শক্তি এবং শক্রর ধ্বংসপ্রাপ্ত 
সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যা ক্ষমতা দখল করেছে । এর 
সতর্ক নজর চারিদিকে, অত্যাচারীর সমস্ত আয়োজনকে উৎখাত 
করে অত্যাচাবিতের সেবায় এই বিপ্লব উৎসর্গীকৃত। 

মানবিক আবেদনে ভরপুর এই বিপ্লবের অস্তর। সার! পৃথিবীর 
অত্যাচারিত মানুষের সংগেই এ নিজের একাত্মতা বোধ করে। 
জোস্‌ মার্টি বলেছেন, 

-তিনি হলেন আসল মানুষ অন্ত মানুষের গালে লাগ! ঘুষির 
বেদন। যিনি নিজের গালে অন্থুভব করেন। 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন কোন অঞ্চল দখল করার জন্য আঘাত 
করছে, সেই আঘাত বহুগুণিত হয়ে সেই অঞ্চলের সব মানুষকেই 
আহত করছে । সেজন্যই আমর! সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আমর 
কোন প্রশ্ন তুলি না, পৃথিবীর যেখানে যেখানে স্বাধীনতার জন্য মানুষ 
যুদ্ধে লিপ্ত, আমর! সে সব মানুষের পাশে গিয়ে দীড়াচ্ছি, সে সব 
দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। পানামাকে আমর! 
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সমর্থন করি, যার জমির এক টুকরো মাক্কিন সরকার গায়ের জোরে 
দখল করে নিয়েছে । ল্যাটিন আমেরিকার গিনি এবং বুটিশ 
ওয়েষ্ট ইন্ডিজের জন্য আমর! সংগ্রাম করছি। আফ্রিকায়ও সংগ্রাম 
চালাচ্ছি আমরা, এশিয়ায়ও আমাদের সংগ্রাম সমানে চলছে । 

এই বছরই কিউবা থেকে নিরক্ষরতাকে অপসারিত করা হবে। 
সারা কিউব। চষে বেড়াচ্ছেন চাব হাজার একশ জন শিক্ষক, তাঁরা 
লেখাপড়া শেখাচ্ছেন বার লক্ষ পঁচিশ হাজার কিউবা বাসীকে । ন' 
বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা আমরা বাধ্যতা মূলক করেছি এবং 
মাধ্যমিক শিক্ষ। বিন! মূল্যে এৰং বাধ্যত। মূলক ভাবে চালান হচ্ছে । 

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্মেলনে আমি জানিয়েছিলাম যে 
সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রথুলি থেকে আমর যা" দান পাচ্ছি তার পরিমাণ 
হলে! ৩৫৭ মিলিয়ন ডলার এবং কিউবার উৎপাদন সক্ষমতা বেড়ে 
যাচ্ছে বছরে শতকর। দশ ভাগ কবে । 

ও. এ, এম এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করতে 
আমি বিন্দু মাত্র দ্বিধ! করিনি। 

১৯৬১ সালের শরতকালে কিউবার অর্থনীতিতে সংকট দেখা 
গেল। শুধু অর্থনীতি কেন, জনগণও সংকটের সম্মুখীন হলেন । 

সন্্রানবাদ চারদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল যে জনগণ 
উদ্বেগের মধোই দিন কাটাতে লাগলেন । নান! অস্থুবিধা, কাবখান। 
গুলিতে, যন্ত্রপাতিতে ভাঙন এবং কততকটা কমীদের নিরৎসাহিতার 
জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের টানাটানি হতে লাগলো । 

প্রতিবিপ্রবীদের আক্রমণ রোধ করার জন্য জনগণকে আরও 
সতর্ক থাকতে হলো । পুবানো কম্যুনিষ্টরা এসময় আরও এগিয়ে 
এলেন । কারখাঁন। গুলির উৎপাদন এবং পরিচালনায় নিজেদের 
প্রীধান্ত বাড়াতে লাগলেন এবং একটি গোষ্ঠী হিসাবে কাঞ্জ করতে 
লাগলেন। 

আমার সংগে বরাবরই তাদের আদর্শগত ও নীতিগত বিরোধ 
ছিল। ও'রা জোর করে সংস্কার চাপাতে চান, সমাজতান্ত্রিক খাঁচায় 
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জনগণকে জোর করে পুরে দিতে চান এবং প্রয়োজন হলে বাধ্যতা। 
মূলক রীতি নীতি প্রয়োগ করতে চান | 

আমি মানবিক আবেদনে বিশ্বাসী, আমি মানুষকে চেতনায় 
উৎসারিত করে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে জীবনের মধ্যে প্রোথিত করে 
দিতে চাই । গৌড় কম্যুনিষ্টদের অনেকের অভিযোগ, অর্থ নৈতিক 
ব্যর্থতার দায়িত্ব অনেকাংশে আমার, কারণ আমি শ্রমিকদের জন্য 
গৃহনির্মাণ করে দিয়েছি, ক্লাব বানিয়েছি, শিশুদের জন্য ক্রেচের 
ব্যবস্থা করেছি, জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব 
করেছি। দেশের শিল্পকে বাড়িয়ে তোলার জন্য আমি প্রাণ পণে 
চেষ্টা করেছি। 

সহযোগিদের অনেকেই পরে একটা ভুলের দিকে আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন, আমি তা” স্বীকার করেও নিয়েছিলাম । দেশের 
মধ্যে অনেকগুলি জিনিষ তৈরী করতে যা খরচ পড়েছে, সেগুলি 
যদি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমদানী করা হতো--খরচ অনেক 
কম পড়তো । পুরোনো কষ্যুনিষ্টদের সংগে নানা কারণে, শিল্প 
সংক্রান্ত নীতির সমালোচনায় আমার সংগে মতানৈক্য হতে 
লাগলো । 

১৯৬১ সালের মে দ্রবস অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার সময় ফিদেল 
জানিয়েছিলেন যে কিউবা হলো! একটি “মমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র। ২র! 
(ডিসেম্বর কিউবার জনগণের প্রতি একটি টেলিভিসন ভাষণে কিউবার 
বর্তমান আদর্শগত চিন্তাধারা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে ফিদেল 
বললেন-_ 

_-সারা জীবন ধরে আমি মাক্সবাদী লেনিনবাদী থেকে যাবো । 

কিউবায় তখন তিনটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দল ছিল। 
রিভিলিউশনারী অর্গানিজেশন, পপুলার পোন্তালিষ্ট পার্টি এবং 
২৬শে জুলাই দল। 

এই তিনটি দলকে একত্র করে তৈরী করা হলে! ইন্টিগ্রেটেড 
রিভোলিউশনারী অর্গানিজেশন (ও, আর, আই )। কাস্ত্রো তার 
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নিজেব বক্তৃতায় এই নতুন পার্টির কাধক্রম কি হবে বলেছিলেন 
তাব ভাষাষ-_. 

সব ক্ষমত। হাতে নিয়েও সমাজতন্্ব কখনো তার অপব্যবহাব 
কধে না। এ হল! শান্ত, সচেতন, নিজেব দোঁষ ক্রটিগুলি শুধরে 
নেবার জন্ব সদা সচেষ্ট । গোষ্ঠীবিভাগ, ক্ষম তাঁৰ অপব্যবহার, অবিচার 
”ভতিকে এটা বরাবৰ জয কাবে চলেছে ; এব জন্মদাতা হলেন মার্ক 
এব এঙ্গেল্স্‌, এব দন্ত সংগ্রাম ঢালিবে গেছেন মহান লেনিন এব 
তাও দলবল--এখানে জনগণের জন্তা উত্কৃষ্টুতব জীবন, অধিকতর 
স্খকব জীবন, আঁধকতব মুক্ধ জীবন । শোধণ আব শ্রেণী 
অগ্াাচাবকে এদূব করে, শ্রমিকণদব ওপপ থেকে শোষক শ্রেণীকে 
ধব স কবে এবং শ্রনিকেব গণতন্ত্র তৈনী কে 

সাঁগেই বলেছি কিউবাক কম্ানিস্ঞ পার্টি যেন একটি শ্রেণ' 
শিসানে কাজ +বছিলেন আব সবকাৎ। খ্যবস্থার আযোগ স্বিধা 
নিচ্ছিলেন । কারণ বোডগুবেশ হাসন কহ্যনিস্ পার্টির উৎসাহী 
লেত।, চিনি শিলেম্রনতনব বপাবে একাট বিকল্প প্রণালী আবিদ্ষার 
ন্মকবছিলেন | 

১৯৬২ পালের মার্চ মাসে ফিদেল কম্ানস্ট পার্টির শ্রেণী 
স্নাঙাবের নিন্দা কপলেন এব, নমানিস্ পাটির পলি ধ্যুরো এবং 
ক।ঙীয কমিটিৰ শিশিষ্ট সমু, এ।াশিব - এস্কেলাণ্ডেব বিসদ্ধে তীন্র 
ন্ভিস্যাগ মানলেন এই বলে, যে শাবা বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা! 
নিন্গেদেখ হাত উঠিযে নিতে চান। 

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে শজার়-আঙত প্রাদেশিক কশিটিব 
অশ্বিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে বাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক শাসনকে নাতিশিষ্ট কাক ভুত হবে এবং ভার জন্য 
একটি কমিটি তৈরী হলো । 

কমিটির সভ্য মনোনীত হলেন ঠিনজন-আমি ফিদেল শিজে 
এবং রাউল কাস্ত্রো । সাব! দ্বীপে স্থানীয় বিপ্লবী ইউনিটগুলির কাজকণ্ন 
পরিদর্শন এবং সংস্কাব সাধন করার কাজে আমর! হাত লাগালাম । 
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ফলে অনেক স্থানের ও-আর-আই সংগঠনের সেক্রেটারী 
জেনারেল, কারখানার শাসক ইত্যাদিকে সরিয়ে ফেলে নতুন 
লোককে বসানো গলে এবং জন বাঞ্চিনীর ইউনিটগুলিরও অনুরূপ 
সংস্কার সাধিত ছলে?! 

সেই সময়েই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে মাকফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রেসিডেন্ট কেনেডির কিউব! নীতির বিরুদ্ধে সেনেটে চাপ পড়ছিল। 
সেনেটার কেনেখ কিটিং এই বলে অভিযোগ তুললেন যে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন কিউবায় শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তৈরী করেছে। 

মাফিন গোয়েন্দা দপ্চুব জানাল যে বিগত তিন মাসে কিউবায় 
সোভিয়েত জাহাজ যোগে প্রা ছ'হাজার সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদ ও 
শিক্ষাদান কারী ভাবতবণ কবেছেন। সংগে এনেছেন পেট্রোল বোট, 
মিগ-২১ বিমান, ক্ষেপণাজ্ ইত্যাদি । সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ঘোষণা কধলেন যে কিউবায় আব সামধিক সক্জাম 
পাঠাতে ভার। বাজী হয়েছেন । 

প্রেসিডেন্ট কেনেডি জকরা অবস্থার মোকাবিলার জন্য দেড লক্ষ 
বিজ্াভ সেনাকে প্রস্থত থাকতে আদেশ দিলেন | 

এই বছবেব ভুলীই মাস কিউবার সেনাবাহিনীর সপাবিনায়ক 
রাউল কাস্ত্রোর নেতৃত্থে এক দল কিউবার প্রতিনিধি সস্থে। 
গিয়েছিলেন । 

আগষ্ট মাসে আন্ট একটি মিশন নিয়ে আমিও মস্কো গিয়েছিলাম 
এব" কিউবার প্রতিবক্ষ। এবং অর্থ নৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে সোভিয়েট 
নেতাদের সংগে আলোচনা কবেছিলাম । 

কিউবার প্রতিরক্ষাৰ জন্য সোভিয়েত রকেট অবশ্যই আমরা 
চেয়েছিলাম- যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নয়, সম্ভাব্য মাফিন আক্রমণের 
বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে । প্রধানমন্ত্রী খত 
আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং অনুরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছিলেন । 

এগারই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সরকার মাকিন ঘুক্তরাষ্ট্রের কাছে 


৯৮ 


প্রেবিত এক নোটে ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ে সোভিযেত বক্তব্য মাফিন 
সরকারকে জানিয়েছিলেন । কিউবার ক্ষেপণাস্্ব ঘাটি তৈরীব কথা 
সোচযেত সবর্ার অন্বীকাব কবেননি। এর উদ্বেশ্যও যে একান্ত- 
ভাবেই পিরক্ষা মূলক, যেমন সোশিযেত ইউনিযনেব চার পাশে 
শাঞ্িন ক্ষেপণাস্ত্র থাটি রয়েছে এ কথা ৪ গুরা জানতে দ্বিধা করেননি । 

মাকন বংগ্রেসেব অধিবেশনে কিউবা সংক্রান্ত গ্রশ্ব নিয়ে 
শিস্তাধিত মালোচন। হলো । সোভিফেত শিখিবে আমাদের উপস্থিতি 
এবং মাঝ্ীয দঠিকোণ অন্যাবী কিচখায সমাজণ্াপ্রিক সরকাব 
দে বাপ।র নিষেল রা আলোচনা করলা । ৩৫1 সিদ্ধান্ত নিলে। 
যে এই গোলার্ধে মাঝ্সবাদ লেনিনবাদেখ বস্তার রোব কন্বাণ জন্য 
শক্তিপ সাহাযা নেবে । শিদেশী অন্তর শস্ত্রে সঞ্জিত কিউবা মাতে মাকিন 
সঞ্লাষ্ট্রের শিবাপ্ডা ন্ট কণতে ন। পাবে ভাব বাবস্থা শবে এরং ও- 
এনএস্‌ £ 1২ খ্বাধানতা শ্রিব ক দবা খাঁপীতদের সাহায্যে কিউবার 
সিলগণতক 'স্বাধকাক লীঙেব গ্রয়োগ করে দেকে। 

খা এই প্রদাবেব বিঃদ্ধে সাললি৬ জাঠি পুঞ্জের কাছে 
একটি প্রতণাদ পত্র পাঠালাম । ৬৩ এ কথা আমরা জানাঙ্গাম 
যেসখ অস্থ শন্প মআনরা স হহ কতোছ তার একমাত্র উদ) হলো 
মাকিন শাক্রমণ থেকে আত ক্ষা | 

&-দক মার্জিন সংবাদ পত্র এবং খাজনীভিকর। প্রেসিডেন্ট 
কোনডিব €পর এই ধলে চাপ দিতে লাগল যে তাব কিউবা সম্পর্কিত 
নী ছববল, কিউবার ধিক্দ্ধে খুদ্ধ কালীন নাতি অবলম্বন করার 
প্রয়োজন হয়ে পডেছে। 

কিন্তু একটি মাফিন সংবাদ পত্র ক্উনা নীতির ওপর যে 
গণত্ভোট নেবার ব্যবস্থা করেছিল, তার ঞ্লাফল আশ্চষ ও অভিনব । 
মাঞ্িন নাগরিকদের শতকবা মাত্র দশ জন আক্রমণের স্বপক্ষে 
ভোট দিয়েছেন, শতকরা বাইশ জন চান নিপপেক্ষ নীতি আর 
শতকর' ছাপ্লান্ন জন কিউবার সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও ব্যবসা 
বাণিজা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 
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সুতরাং মাঞ্কিন জনগণ কিউবার শত্রু নন, সমাজতন্ত্বেবও শত্রু 
নন। জনগণ চান পারস্পরিক সহযোগিতা । এই গণতোট স্পষ্ট 
ভাবে দেখিয়ে দিল যে সাম্রাজ্যবাদের শিবিরের মধ্যেই সাধারণ 
বুদ্ধিবাদী মানুষ সমাজতন্ত্রের জন্য লালায়িত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক গোষ্ঠী এমন নির্ভেজাল সত্কে হ্বীকার করার মত নৈতিক 
শক্তি দীর্ঘকাল আগেই হারিয়ে ফেলেছে । 

বাইশে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করল যে 
ক্যারিবিয়ানে পাশহারার ব্যবস্থা হবে যাতে কোন জৌভিযেত জাহ।জ, 
বোমাক বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র কিউবায় গ্রবেশ কবতে না! পাবে । 

১৩শে অক্টোবব কিউবা অববোধেব ঘোষণা পত্রে প্রেসিডেন্ট 
কেনেডি স্বাক্ষব করল। 

ইতিমধ্যে অর্ানিজেশশ অফ আমেবিকান্‌ স্টেটস্-এর সভ্যবাঁ” 
পূর্ণভাবে মাফিন প্রস্তাব ৪ কমন্চী সমর্থন কললেল বং জাতি 
পুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিযেত উন্টনিযন ও কিউবান সংগে 
তর্ক যুদ্ধে নেমে পডলেন। 

মাকিন নীতি সাবা পৃথ্বাকে গায় ধসের মুখোযুট এনে 
ফেললেও মাঞ্কিন ক-গ্রেস এতে সন্ধি জানাল । সাকা পুথিনীব এমন 
কি মাকিন যুক্তবাষ্ট্রেব জন্গণঞ্ যেন বিস্মযে স্তভ্িত হযে গেলেন 
সরকাঁবী নীতির ভষাবহতা। দেখে । মাফিন মুল্লুকের কোথাও এই 
অবিবেচিত কাজেব বিকদ্ধে খিন্দুমাত্রও অভিযোগ শোনা গেল না। 

এই দাকণ সংকটে প্রধান মন্ত্রী নিকিতা খশভ. মাফ্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সংগে বিতকে প্রবৃন্ত হলেন না । বলাব কথা ওদের অনেক 
ছিল। ১৯৫৮ সালেই মাফিন ক্ষেপণাস্ত্র ঘটি তৈবা হয়েছে গ্রীসে, 
তুকণ্তে আর ই'ভালিতে। ওতে যদি মোভিযেত ইঈনিয়নেব নিরাপত্তা 
বিদ্বিত হয়নি বলে মাকিন যুক্তবাস্ট্র মনে কবেন তা হলে কিউবায় 
সৌভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ঘটি বললেই মাকিন নিরাপত্ত। বিদ্বিত হবে 
কেন? 

এ' প্রশ্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন তোলেননি বরং কিউবায় আসার 
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জন্তা যে সব সোভিয়েত জাহাজ রওনা হয়েছিল সেগুলির গতি পথ 
পবিবর্তনে স্বীকৃত হলেন, তাতে আপত্তিকর কোন মাল মশলা আছে 
কিনা মীকিন সরকার কর্তৃক সে বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার ব্যাপারে 
সম্মতি দিলেনঃ এমন কি মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র বদি প্রতিশ্রুতি দেন যে 
অবরোধ তুলে নেবেন এবং কিউবা আক্রমণ করবেন ন' তা' হলে 
কিউবাব মাটি থেকে ক্ষেপণীন্ত্র ঘাঁটি তুলে নিতেও সম্মত হলেন । 

ব্যাপারট1 আমাদের একেবারেই পছন্দ হয়নি । ব্যক্তিগত ভাবে 
সোতিযেত সঃকাবেব এই কাধাবলী আমাকে খুব নিরাশ করেছিল । 

ফিদেল তখন সরাসবি জানিয়ে দিলেন যে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
সোভিযেট ইউনিয়ন যে সমঝোতাঁব মধ্যেই আসুন না কেন, ক্ষেপণাস্ত্ 
ঘাঁটি 'ছুলে নেওয়ার ব্যাপাবে সবেজমিনে তদারকি কগাব জন্য কোন 
বাক্তিকেই তিনি কিউবা আসাব অন্রমতি দেবেন না। তিনি বললেন 
যে ক্ষেপণান্সগুলি বাশিয়াৰ সম্পাও্ত, ও গুলি যদি ওরা নিয়ে যেতে 
চান তার আপত্তি থাকতে পাবে না। কিন্তু কিউবার মাটি হলো 
কিউবার নিজন্ব--ওখানে পদক্ষেপ তিনি খবদাস্ত করবেন নাঁ। অবশ্য 
'তাঁব পাঁচটি দাবী ষদি মাক্ষিন সণকাব মেনে নেন তা” হলে এ 
প্রস্তাবে ঠিনি পাজী হতে পাবেন । সেগুলি হলো গুয়াপ্টানামো থেকে 
নাঞ্জিন বিমান ঘটিব অপসাবণ, কিউবার ওপর অর্থ নৈতিক চাপ 
তুলে নেওয়া এবং কাস্ত্রো বিরোধী বদ্রোহীদেব সাহায্য দানে বিরত 
থাকা 

সেক্রেটাবা জেদাপেল উথাণ্ট ছুটে এলেন কিউবায় | কিন্ত 
ফিদেলের সিদ্ধাপ্ডতে যেমন নড়বঢ় হলো না, তেমনি মাকিন সরকারও 
কিউবা আক্রমণ কব ন। বলে কোন প্রতিশ্রুতি দিল ন1। 

সোভিয়েত সবকাব হয়তো শি রক্ষার আয়োজন করলেন। 
কিন্ত আমাদেব কাছে, কিউবার বিপ্লবী সরকারের কাছে, কিউবার 
জনগণেব কাছে ব্যাপারটি হজম কপ! কঠিন হলো । 

ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি তুলে নেবাব বাপারে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হয়নি, আমাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়নি । সাআ্জ্য 
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বাদীর। কেবল মাত্র হুমকির জোরে, যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে 
কিউবার ৰিপ্লবী নৈতিকতা ব্যস্ত, বিব্রত, অপমানিত করে গেল । 

সোভিয়েত মাফিন বোঝাপড়ার ওপরও কিউবার ভাগ্য নির্ভর 
করে না । কিউব! তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মাফিন ইচ্ছা অনিচ্ছারও 
তোয়াক্কা রাখে না। আমরা যদি আক্রান্ত হই, তার মোকাবিলা 
করার দায়িত্বও আমাদের । আমবা যদি মাঞ্িন সাআজ্যবাদের এই 
ইচ্ভ1 অনিচ্ছাকে সন্মান করছ্জে থাকি, সাবা লাটিন আমেবিকার 
জনগণের চোখে যে শ্রদ্ধাব আমন আমখা এতদিনের আপ্রাণ চেষ্টায় 
ও কাজে গড়ে তৃলেছি. তা? হাওযায় মিলিয়ে যাবে, আমাদের বিপ্লব 
তার চরিত্র হারাবে । 

স্ৃতৰাং সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সাভায্যেধ গুপক 
আর বেশি নিরব কনাটাকে জমি অঙয়োজনীয় মনে বলছিলাম । 
শাস্তিপূর্ণ সহানস্থানের মোছিযেও ভাষো আমি কোন নভনত দেখন্ডে 
পাচ্ছিলাম নী। উপবন্ত সোভিলেত বাশিয়া চান আাঁমব। কৃষি ক্লে 
সমাজ'ান্ত্রিক পদ্ধতি অপন্ম্বন কলে সেই ভমিকা পালন কবে 
থাকি, অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা মনোযোগ দিযে শিডেদেব 
সম্পঙ্দের অপচয় না কাব । 

এটাও আমার কাছে গ্রহণ ষে।গ্য নলে মনে হয়নি । 

আমি ভেতবে ভেতবে অস্থিব হয়ে উঠছিলাম! পুবোনো 
কম্যুনিস্ট আমলাতন্ত্র আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিল, কিউবার 
কম্যুনিস্টদের সংগেও আমার মত বিরোধ দিন দিন তীব্র হয়ে 
উঠছিল । 

কমুনিস্টরা পুরোনো পদ্ধতিতে বিশ্বাসী । দেশ, কাঁল ও অবস্থা 
ভেদে প্রকরণ বদলাতে তার! নারাজ । তারা চান উৎপাদন কারী 
শ্রমিকদের বোনাস এবং অন্যান্য তাতা দিয়ে খুশি রেখে উৎপাদনের 
হীক্ষ বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাঁওয় | 

আমি চাই শ্রমিকদের নৈতিক শুক্তি পূর্ণ ভাবে জাগরিত করা, 
তাদের মধ্যে মানবিকতার উদ্বোধন, তাদের মানসিকতাকে সমাজ- 
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তন্ত্রের আদর্শে জারিত কবে দিতে । আমি বলি, বিপ্লব নতুন মানুষ 
তৈরী কববে, সেই মানুষ আমলাতন্ত্রের ধামাধরা হবে ন1। 

এই আদরের অন্তধাবন এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ 
নিঃসংন্দহে কঠিনতম কাজ । কিন্তু বিপ্লবের কলশ্রুতিকে এভাবে কাজে 
প্রযোগ করতে না পারলে বিপ্লবের কোন অর্থই থাকে ন!। 

কিউবার কম্যনিষ্ট পত্রিক। “ভোয় এ সময় আমার আদর্খ ও 
স্বথেব ধিকদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ গ্রকাশি নবে। আঁমি এতে বিন্দ্ু- 
মাত্র ক্ষুদ্দ হইনি । কারণ আমি জানি বিপ্লব নিজেব শক্তিতে মহত্তর 
পথে নিজেকে উত্তরিত করতে পারবেই। 

১৯৩৪ সালের ১৭ই মার্চ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্পকিত বিশ্ব 
সম্মেলনে কিউবার প্রতিনিধি দলের নেতা হযে আমি জেনেতায় 
গেলাম । ২1শে মার্চ সম্মেলনে আমাদের বক্তবা পেশ করলাম ' 
সামাজনাদীবা আমাদের দেশর শর্থনীতিতি পানচাল কৰে দেবার 
জগ্য কি ভাবে জঘন্যতম প্রচেষ্ট1 চালিয়ে যাচ্ছে ভাব নিন্দা করলাম । 

১৪ই এপ্রিল একটি সরকাধী মিশন নিযে আলাজবিঝ। 
পিপাবর্লিকে গেলাম এবং ওখানকার অবস্ক সরেজমিনে দেখার 
স্যাগ হলো আমাব। 

সাব। বিশ্বে সাম্রাজ্য 1দী শোষণের চেহারা যেমন হবছু এক, 
তার প্রতিক(রের রাস্তাগুলিকেও যে তেমনি এক করে শিতে হবে, এ 
সত্যটাকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করলাম আমি । 

কিউবায় ফিরে এসে আবার শিল্পোগ্োগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
কাজকর্ম পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হলাম । কিউব। যে দ্রুত অগ্রগতির 
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এট। প্রত্যক্ষ করা গেল । কাবখানায় কারখানায় 
স্বেচ্ছশ্রমের কাজকর্ম করতে লাগলান। শ্রমিকদের সংগে একাত্ম 
হয়ে গেলাম | 

১৬ আগষ্ট একটি অনুষ্ঠানে ১৬০০ ঘণ্টা নিজের ইচ্ছায় কাজ 
করার জগ্ত ফেলিকস আর্ণেট সিলভিয়েরাকে শ্রেষ্ঠ কমী হিসাবে 
নিবধাচিত করে একটি ট্রফি উপহার দিলাম। আপন ইচ্ছায় বিগত 
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ছ' মাসে ২৪০ ঘণ্টা কারখানায় কাজ করার জন্য সিলভিয়েরাও 
আমাকে পুরস্কৃত করলেন এবং সার্টিফিকেট দিলেন । 

নতেম্বরের গোড়ার দিকে তৃতীয় বারের জন্য সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন সফরে গেলাম | এই সফরে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি। 
আমি যেন একটা গভীর মানসিক চাঞ্চল্য নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত হয়ে 
যাচ্ছিলাম । যেখানে সমস্তা কম, যেখানকার সরকার মোটামুটি 
শক্ত মাটির ওপর দাড়িয়ে রয়েছে, সেখানে নিজের কোন ভূমিকা! 
খুজে পাচ্ছিলাম না। 

ওখান থেকে ফিরে এসে ডিসেম্বর মাসে গেলাম সম্মিলিত জাতি- 
পুর্জের অধিবেশনে যোগ দিতে এবং কিউবার বক্তব্য পেশ করতে । 

১১ই ডিসেম্বর আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম । সেই বক্তবোর 
অংশ হিসাবে ক্যারিবিয়ানের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত ফিদেল কতৃক 
উত্থাপিত পাঁচ দফা সর্তের কথা জানিয়েছিলাম। সেগুলি 
হলে_- 

(১) অর্থনৈতিক অবরোধ অপসারণ এবং আমাদের দেশের 
সংগে অর্থনৈতিক সম্পক স্থাপনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্তান্থ অংশের 
ওপর মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চাপ এখন পধন্ত দিয়ে চলেছে তা? 
তুলে নেওয়া । €্) সমস্ত অন্তরাতমূলক কাজকম বন্ধ করে দেওয়া, 
আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ। বিমান ও সমুদ্র পথে 
ধোমা আনা ধন্ধ করা, আক্রমণ করার প্রতিষ্ঠান তৈরী না করা, 
গোয়েন্দ। এবং অন্তর্ধাতী মানুষকে আমাদের দেশে চালান না করা, 
যেঞ্চলি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এবং তার সহযোগী বাষ্ট্রগুলির নিজব্য 
অঞ্চল থেকে আমাদের দেশের ওপর বধিত হচ্ছে। (৩) মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র এবং পুয়েতোৌ রিকোর বর্তমান ঘাটি থেকে আমাদের দেশের 
ওপর যে সব জলদম্যুতামূলক আক্রমণ চলছে সেগুলি বন্ধ করা। 
(৪) নাফিন যুক্তপাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ এবং যুদ্ধ বিমান আমাদের 
জল ভাগ এবং আকাশ ভূমিতে যে ভাবে অনধিকার প্রবেশ করছে 
সেগুলি বন্ধ কর! এবং (৫) গুয়াণ্টানামোয় নৌ-ঘাটি তুলে নেওয়। 
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এবং মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যে কিউব! অঞ্চল অধিকৃত হয়েছে তা, 
ফিরিয়ে দেওয়া । 

এগুলির একটিও আজ পর্যন্ত পূর্ণ কর! হয়নি এবং গুয়াণ্টানামো 
ঘাঁটি থেকে আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান হচ্ছে । 
অন্থান্ত অনেক প্রসংগের উল্লেখ করে আমি বিন! দ্বিধায় জানিয়ে- 
ছিলাম যে সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম কাঁল ঘনিয়ে এসেছে । 

ডিমেম্ববে আলজিরিয়াতে গেলাম আবার এবং সেখান গেকে 
মালিতে । মালির একটি সাংবাদিক সম্মেলনে আমি বলেছিলাম ং 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম এই গোলার্ধে প্রায় 
মহাদেশীয় চরিত্র লাভ কবেছে। ল্যাটিন আমেবিকায় বর্তমানে 
বৈপ্লবিক সণ্গ্রাম সশস্ব যুদ্ধেব পধায়ে উপনীত হয়েছে । প্রতোকটি 
দিন কাটছে এবং প্রত্যেক দিনই এই সম্ভাবনার দিকে আমরা এগিয়ে 
"চ্ভছিযে মাঞ্কিন যক্তরাষ্ট্রেন সংগে ল্যাটিন আমেরিকা প্রাণঘাতী 
সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চলেছে । 

আমি অনুমানেব এপব ভিত্তি কবে এ কথা বলিনি, অভিজতার 
পরিধি থেকেই এ সিদ্ধান্তে উপনীঙ হয়েছি। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সাআজ্যবাদী নীঠি ল্যার্টিন আমেরিকাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, 
মুক্তির একমাত্র পথ সশশ্ব সংগ্রাম । কিউবা এখনও একক, কিন্ত 
কিউব! ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, ।কউবার জনগণের প্রাণচেতনা 
নিজেব রক্তের মধো অনুভব কর 1 কিউবা ভবিষ্যতে এই সংগ্রামের 
নেতৃহ দিতে সক্ষম হবে এই বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধ পরিকর । 

১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসের ২ তারিখে মালি থেকে কঙ্গোয় 
উপস্থিত হলাম। ওখানে জানালাম যে ছুই প্রাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্ককে 
আরও প্রসারিত ও দৃ়বদ্ধ করার জএ কিউবা আগ্রহী । 

৪ঠাজানুয়ারী কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট আলফৌস মোসাশঙ্বে ডিবাট-_ 
আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন । তার সংগে কঙ্গোর বর্তমান 
পরিস্থিতি নিয়ে দাঘ আলেচিনা! হলো । আফ্িকার জনজাগরণ 
আমাকে যেন ধীরে ধীরে উৎসাহিত করে তৃূলছে। 
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৮ই জান্গুয়ারী কঙ্গো থেকে গিনির কনাক্রি শহরে এসে পৌছ- 
লাম। ওখান থেকে এক সপ্তাঙ্চের সফরের জন্য গেলাম ঘানার 
আক্রায়। অগ্ঠান্য অনেক কিছু পরিদর্শনের সংগে ঘানার তিনটি 
সংবাদপত্রের অফিসেও গেলাম এবং সংবাদপত্রের কমীদের সংগে 
আলাপ আলোচনা করার স্রাযোগ হলো। 

ঘানা থেকে দাহোমি, সেখান থেকে দাব-এস্-সালামে গেলাম 
পাঁচদিনের সফরে । তখন একটি ভাষণে আমি বলেছিলাম থে 
আফ্রিকার সাতটি দেশ দুরে আমার মধ্যে এই বিশ্বাস দুবদ্ধ হয়েছে 
যে সাঘ্রাজানাদ, উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদেব বিকচ্ছে 
একটি মিলিত জ্রন্ট তৈরী কর! সম্ভব! 

টাঞ্জানিয়। ছোযডে ১৯ ফেব্রুয়ারী এলাম স্যুক্ত আর লিগার. 
লিকে এবং সেখানকার সফর শেষ করে আবার আদলিজিবিহা - 
গেলাম আফ্োঁএশীয় লাহতি সম্মেলনের দ্িতীয় অর্থনৈতিক 
আলোচন। চক্রে পরিদর্শক ঠিমাবে যোগ দিতে । 

আমার সেখানকার ব্ততায় সায়াজ্যবাদের মুখোস খান দিতে 
চেয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ধে সাম্রাজাবাদের ব্কিদ্ধে মরণপণ 
সংগ্রামে দেশের সীমান্তের বাধ। আমাদের অতিক্রম কবে যেতে হবে। 

দেশৈ ফিরে এলাম ১৬৯ মা 


॥ ১৪ ॥ 

আফ্রিকা ভ্রমণের পর আর একটা নতুন দ্রিগস্ত যেন আমার কাছে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো | 

আমি আজীবনের বিপ্লবী, আমি সৈনিক। অত্যাচারে জর্জরিত 
সারা পুথিবীর মানুষের আকুল আহ্বান আমার ছু'কানে এসে 
নিত্যনিয়ত পৌছেছে । সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা এখনও সগৌরবে উড়ছে 
এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় । শোষণের অক্টোপাসের 
মরণ কামড়ে সাঁর। পৃথিবীর মানুষ এখনও ত্রাহি ত্রাহি ডক ছাড়ছে। 
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সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের আভান্তবীণ গোলমাল মেটাতে 
ব্যস্ত আর বিব্রত, তাদেব নিজেদেব শিবিবেও মতেব আব মনের 
অনেক অমিল, সেগুলি নিষে ডাঁদেক মত বিকোৎ দিন দিন পাাঁড 
প্রমাণ হবে উঠস্ছ | 

মাঁকিন সাত্্রাজাবাদ এখন ভিতমেতন।মের ওপপ বনরোটিত 
আক্রমণ চালিযে যাচ্ছে, লাওস, কাঙ্বোডিবা-কোথাও শাস্তির চিহ, 
মাত্রনেই। আফ্রিকার প্রভোকটি বাষ্ এখনও টপনিবেশবাদীদের 
বিকদ্ধে কঠোর সম্গ্রামে লিপ্ত, তাদের আনু নিয়ন্ত্রণেৰ জাধিকাব 
এখনও অন্বীক্কত। ল্যাটিন আমনি চাব মনিষ দেড়াতে” অভাবে মুক্তি 
সংগ্রামে বাববার পবাঞ্জয বলণ বব বাশ সশাচছ। গয়াতেমালা, 
কলাশ্ষিয়া, চিলি, পেক, উকগ্রধে। বিতিয়ী আব আ।তিনাৰ 
মাভষ বিপ্রবেব হৃষানলে জ্বলছে ! ৃ 

এ সব বাঁপারে কবরণীব কিছু কি আমান নেই । 

কিটবাব সমাজতন্ত€ একটি স্বনফিষ্ট চেগগারা নিয়েছে । কিউবার 
প্রতি আমাব দায়ি আমি অক্ষবে অন্দে পালন কবেছি। 

কিউবা আমাকে অনেক দিয়েছে দিয়েছে নাগাবকহ, দিয়েছে 
শ্রদ্ধা, সন্মান আব ভালব।সা. দিয়েছে স্বী আর সম্তান। কিউবা 
মামার জন্মভমি নয়, কিন্ত স্বাদেশ,--কিউবাপ মাটিতে আমি আমাৰ 
স্বপ্পেব বীজ, সমাজতান্ত্রিক আ'দর্শের বাঁজ, নৈতিক জাঁবনেৰ বাঁজ 
বপন করেছি । আমি জানি, 2 বীজ একদিন মঙ্গীকহে পরিণত 
হবে । 

কিন্ত তার বদলে অ।মার যা দেবাব, দিতে পারার, কিউবাকে 
আমি তার সবটুকু দিয়েছি, কোন কার্পণ্য কবিনি, কোন কিছু 
আলাদাভাবে ধবে রাখিনি । 

তবু কেন কিউবার মাটি কামড়ে পড়ে আছি আজও! মৃত্যু 
ভয়ে, বয়সের ভারে দিন দিন প্রাণশক্তিকে হারিয়ে ফেলছি বলে? 
বিপ্রবের আগুন আমার ভেতর ধীবে ধীরে 1নবাপিত হয়ে যাচ্ছে 
বলে? 
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অতীতের দিকে নজর মেলে যখন তাকিয়ে দেখি, আমার বিশ্বাস 
দৃঢ় হয় যে, আমি সততা এবং নিষ্ঠার সংগে কাজ করে গেছি বিপ্লবের 
জয়কে নিশ্চিত করার জন্য । সিয়েরা মেস্ত্রোর সেই প্রথম দিনগুলি 
থেকে তোমার ওপর আরও বেশি বিশ্বাস আরোপ করা আমার 
উচিত ছিল এবং নেত। এবং বিপ্রবী হিসাবে তোমার গুণাবলী সম্পর্কে 
আরও তাড়াতাড়ি অবহিত হওয়া আমার উচিত ছিল | আমি বহু 
গৌরবময় দিন কাটিয়েছি এবং ক্যারিবিয়ান সংকটের সেই বিষ 
অথচ উজ্জ্বল দিনগুলিতে তোমার পাশে থেকে আমাদের জনগণের 
ংশ হিসাবে গবের অধিকার লাভ করেছি। এমন কোন রাষ্ট্র 
নায়কের কথা আমি জানি নাধারা সে সব দিনে তোমার চেয়ে 
আরও চমৎকারভাবে কাজ করতে পারতেন এবং আমি এজন্ত আরও 
গৌরববোধ কধছি যে বিনা দ্বিধায় তোমাকে আমি অনুনরণ করেছি, 
তোমার চিন্তার সংগে নিজেকে একাত্ম করে তুলেছি এবং আমাদের 
অবস্থার বিপদ এবং আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণ। করতে পেরেছি । 
আমার সামান্য চেষ্টার জন্য অন্যান্য জাতি আমার সাহায্য প্রার্থী। 
আমি ঘা” করতে পারি তুমি তা” পারবে না কারণ কিউবার নেতা 
হিসাবে তোমার অন্য দায়িত্ব রয়েছে । তাই আমাদের পরস্পরকে 
ছেড়ে যাবার সময় এসেছে। 
একথা আমি সকলকে জানাতে চাই যে একাজ করতে আনন্দ 
ও বেদনা ছুইই আমি পাচ্ছি। এখানে আমি ফেলে যাচ্ছি আমার 
পবিত্রতম আকাঙ্খাগচলি এৰং আমার ভালবাসার একান্ত মানুষ 
গুলিকে । আর সেই জনগণকে রেখে যাচ্ছি ধার। সম্ভান হিসাবে 
আমাকে গ্রহণ করেছিলেন । এতে আমার প্রেরণার একট দিক 
গন্ভীর ভাবে আহত হচ্ছে। যুদ্ধের নতুনতর প্রাংগণে ভোমার থেকে 
পাওয়া বিশ্বাস বোধকেই আমি বহন করে নিযে যাবো, আমার 
জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে সংগী করবো এবং এই মনোভাব আমার 
মধ্যে বজায় থাকবে যে আমি কর্তব্যের পবিত্রতম অংশটুকু সম্পন্ন 
করছি। যে কোন মাটিতে দাড়িয়েই সাম্রাজ্যবাদের ৰিরুদ্ধে আমার 
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এই লড়াই। এতে আমি আরাম পাচ্ছি এবং এতে আমার সব 
খেদের উপশম হয়ে যাচ্ছে। 

আবার জানাচ্ছি, আমার কোন রম দায়িত্ব থেকে কিউবাকে 
আমি যুক্তি দিচ্ছি শুধুমাত্র যে দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে সেট। ছাড়া । 
অন্য কোন আকাশের নীচে যদি আমার অস্তিম মুহুর্ত ঘনিয়ে আসে; 
আমার শেষ চিপ্তার নায়ক হবে এই মান্ুষ্ডলে আর বিশেষ করে তুমি । 
তোমার শিক্ষা আর দৃষ্টান্তের জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছি। 

চেষ্টা করে যাবো শেষ পরিণতি পধস্ত তোমার প্রতি বিশ্বাস 
রাখতে । আমাদের বিপ্লবের পরবর্তী পররাষ্ট্র নীতির সংগে আমি 
বরাবরই একমত ছিলাম এবং এখনও তাই থাকবো । যেখানেই 
থাকি না, কিউবার বিপ্লবী হিসাবে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি 
হুশিয়ার থাকবো আর সেই হিসাবেই কাঁজ করে যাবে! । আমার স্ত্রী 
এবং সন্তানদের জন্য কোন সম্পদ যে রেখে যেতে পারছি না, তাতে 
আমার একটুও ছূঃখ নেই। আমি সুখী, যে এমন ভাবে তাদের 
রেখে যেতে পাচ্ছি । তাদের জন্ত কিছুই চাই না আমি, করণ জানি 
যে রাষ্ট্র তাদের জীবনধারণ আর শিক্ষার ব্যৰস্থা করবে। 

আরও অনেক কিছু আমার বলার ছিল, তোমাকে এৰং আমাদের 
জনগণকেও, কিন্তু মনে হচ্ছে তার কোন দরকার হবে না। আমিয! 
বলতে চাই, শুধু কথার পর কথায় তা” ফুটে উঠবে না । 

জয়ের পথে এগিয়ে যাও। মুত্তি' অথবা মৃত্যু । অস্তরের সমস্ত 
বৈপ্লবিক সৌরভ দিয়ে তোমায় আলিংগন জানাচ্ছি। 

-চে। 
পরিবারের মান্ুষগ্ডুলির উদ্দেশ্টেও আর একটি চিঠি লিখলাম । 


আদরের মানুষগ্ুলি, 

পায়ের নীচে আবার অনুভব করছি রোজিনান্টের মোট। হাড়ের 
পাঁজর । আবার যাত্রা হলো সুরু, হাতে আমার বর্ম। 

প্রায় দশ বছর আগে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তোমাদের কাছে 
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আর একটি চিঠি লিখেছিলাম । যতদূর মনে পড়ছে আরও ডাল 
সৈনিক হতে পারিনি বলে ছুঃখ করেছিলাম । ভাল তাক্তারও ছিলাম 
না। ডাক্তারীর জগ্য আমার বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। কিন্ত 
এখন আমি বোধ হয় খুব খারাপ সৈনিক নই। 

আসলে আর কোন কিছুই বদলায়নি । এছাড়া যে আমি এখন 
অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছি । আমার মাক্সবাদ আরও গভীর, 
আরও পবিত্র হয়ে উঠেছে । আমি বিশ্বাস করি যে যারা স্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছেন সশস্ত্র যুদ্ধই হলো! তাদের একমাত্র সমাধান 
এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ীই আমি কাজ করে যাচ্ছি। 

অনেকেই বলবেন, আমি হলাম একজন গ্র্যাডভেঞ্চারার এবং 
আমি তাই। কিন্তু একটু আলাদা ধরণের--এমন একজন যে নিজের 
বিশ্বাসকে প্রমাণিত করতে গিয়ে জীবনকে বিপন্ন করে তোলে । 

হয়তো এটাই আমার সর্ব শেষ চিঠি | আমার ইচ্ছে তা” নয় 
কিন্তু এট! হলো! ম্যায় শাস্ত্রের সম্তাবনার কথা । যদি তাই হয় সেই 
আলিংগন তোমাদের জন্য রইল। 

আমি বরাবরই তোমাদের খুব ভালবাসি । আমি শুধু জানি না 
কী করে তা" প্রকাশ করতে হয়। নিজের নির্ধারিত পথে আমি বলিষ্ঠ 
ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমি ভাবি কোন কোন সময়ে তোমর। 
আমাকে ঠিকমত বুঝতে পারো! না । আমাকে বুঝতে পার! ঠিক সহজ 
সাধ্য নয়। কিন্তু অভ্ততঃ আজকের জন্য, আমাকে বিশ্বাস করো । 

আমার ইচ্ছা! শক্তিকে শিল্পীর সাধন। দিয়ে আমি পরিপূর্ণ করে 
তুলেছি। আমার কম্পিত চরণ আর দম ফুরিয়ে যাওয়া ফুস্ফুস্কে 
সে ঠিক ধরে রাখতে পারবে । আমি তা' করাৰই। 

বিংশ শতাব্দীর এই ছোট খাটে। সৈনিকটার কথ। মাঝে মাঝে 
মনে করো । সিলিয়া, রবার্তো, জুয়ান মার্টিন, পোটোটিন, বিয়েটি জ 


আর সবাইকে আমার চুমু দিও । 
আবার তোমাদের জন্য, তোমাদের একজন অবিবেচক ছেলের 
আলিংগন রইলে। _আর্েস্টো। 
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এপ্রিলের মাঝামাঝি কিউব! ছাড়লাম আমি । 

আমার কথ! ফুরিয়ে এসেছে। 

আত্মগোপনের সময়ের কথা কাউকে আমি বলতে চাই না, সে 
আমার একান্ত ভাবে নিজন্ব। আমিকি করেছি, কিসের ভাড়নায় 
অস্থির চিত্তে পদচারণা করেছি সে খবর যদি অজ্ঞাত থাকে কারও 
কোন ক্ষতি হবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে বলিভিয়ায় 
পদার্পণের আগে সে সময়ের ইতিহাস আমার জীবন থেকে হারিয়ে 
€গছে। 

আর একট বড় কাজ আমি করেছিলাম । বড বলছি এ' কারণে 
যে আত্মগোপনের অবস্থা থেকে আমার অভিমত পৃথিবীর মানুষকে 
হয়তো। শেষ বারের মতে। জানাতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল । 

সেটা হলো ১৯৬৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে হাভানায় 
অনুষ্ঠিত আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাব “দলিডারিটি 
কনফারেন্পে' পড়াব জন্য আমার একটি লেখা । 

আমার বিশ্বাসবোধ এবং রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনাকে এই লেখায় 
আমি রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলাম । আমার বক্তব্যের সারাংশ আমি 
এখানে তুলে দিচ্ছি £- 

-_-শেষ বিশ্ব যুদ্ধের পর একুশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। 
প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, জাপানের 
পরাজয় পর্যস্ত ঘটনাকে এসব বইতে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। 
প্রথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নান। শিবিরে আশাবাদের আবহাওয়া দেখ! 
গেছে। এখন যেখানে সবচেয়ে বেশি চাপাচাপি, রক্তাক্ত সংঘর্ষ, 
হঠাৎ পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটন! ঘটছে তখন একুশ বছরেও বিশ্ব যুদ্ধ না 
ঘটার ব্যাপারটা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় বলৈই মনে হয়। এই জাতীয় 
শাস্তির ব্যবহারিক ফলাফলের বিচার গভীর ভাবে না করে, যার 
জন্য আমর! সবাই বলেছি সে আমর! সংগ্রাম চালাতে রান্জী,_-এই 
শান্তিটা আসল কিন। সে সম্পর্কে অন্ুুসন্ধীন কক্জে দ্বেখ। উচিত । 

জাপানের আত্মসমর্পণের পর ছোট খাটে! যে সব ঘটনা থটেছে 


জিও 
ডাক---১৫ 


অথব। এই আপাত শাস্তির সময়টায় অসংখ্য বেসরকারী সংঘর্ষের 
নজীর ভূলতেও চাই না আমি, অনাবশ্ঠক আশাবাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত 
হিসাবে কেধল মাক কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের ঘটনার উল্লেখ 
করলেই যথেষ্ট হবে । 

প্রথম ক্ষেত্রে, কয়েক বছরের বর্বর যুদ্ধের পর, দেশের উত্তরাংশের 
ওপর এমন কদর্য বীভৎস আক্রমণ চালান হয়েছে যে যাকে আখ্যা 
দেওয়া যেতে পারে আধুনিক যুদ্ধের উপকরণের চূড়ান্ত নিদর্শন, 
বোমায় ক্ষতবিক্ষত কারখানা, স্কুল এবং হাসপাতালের বিলুপ্তি 
দশ মিলিয়ন অধিবাসীর মাথা গৌঁজার জন্য একটি ছাউনি পর্যস্তও 
কোথাও নেই । 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকাতলে সমবেত হয়ে, মাফ্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সামরিক নেতৃত্বে কয়েক ডজন দেশ এযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, 
মার্কিন সৈশ্বদের হস্তক্ষেপ বড় বেশি ব্যাপক, দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য 

খ্যা সেই অনুপাতে নামমাত্র । 

অন্যদিকে কোরিয়ার বাহিনী ও জনগণ এবং চীন সাধারণতন্ত্বের 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পেয়েঙ্থেন সোতিয়েত ইউনিয়নের সামরিক 
উপদেষ্টাদের পরামর্শ ও জিনিষপাত্রের সরবরাহ ৷ সব রকম মারণীস্ত্রই 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ওখানে পরীক্ষা করে দেখেছে, থার্নো নিউক্লিয়ার 
জাতীয় অস্ত্র বাদ পড়লে, জীবান্ধু ও রসায়ন যুদ্ধের নজিরও তাতে 
মিলবে। 

ভিয়েতনামে, দেশের স্বদেশ প্রেমিক বাহিনী প্রায় নিরবচ্ছিন্ন 
তাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে। 
জাপান, হিরোসিম। আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমার আঘাতে 
যার ক্ষমতা প্রায় ধ্বংসের সামিল হয়ে গিয়েছিল ; ফ্রান্স পরাজিত 
জাপানের কাছ থেকে ঘাক্বা তাদের উপনিবেশগুলির দখল নিয়ে 
পরে নিজেদের দেওয়। প্রতিশ্রুতি পালন করতে ভূলে গেছে; এবং 
মাঞ্চিন বুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের নরমেধের হোতা । 

ন্যান্ত মহাদেশে সংহর্ষের সংখ্যা সীমিত হদিও আমাদের 
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লাতিন আমেরিকায় ছোট্ট খাটে মুক্তি যুদ্ধ এবং সামরিক অত্যুথান' 
ঘটেছে; কিউৰার বিপ্লবই প্রথম সকলের কাছে এই অঞ্চলের 
প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিভাত করেছে । এতে সাগ্রাজ্যবাদীরা হয়েছে 
ভয়ংকর ক্রুদ্ধ এবং কিউৰ। গ্লিজের উপকূল রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে 
শেষ পর্যস্ত, প্রথমে প্রায়া গিরণে এবং পরে ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের 
সময়ে । 

শেষের ঘটন! এক ট ভয়ংকর বিরাট যুদ্ধের পত্নী করতে পারতো 
যদি কিউবার প্রশ্নে মার্চিন সোভিয়েত ছন্দ বেধে উঠতো | 

কিন্তু, আপাততঃ আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই ইন্দোচীনের 
উপদ্বীপ এবং তাঁর সন্নিহিত অঞ্চলের ওপর । গৃহ যুছ্ো লাওস, 
ভিয়েতনাম টুকরো! টুকরে। হয়ে গেছে, সে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে মাফ্কিন 
সাম্রাজ্যবাদীদের এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রবেশের ফলে-_যাতে 
সমস্ত অঞ্চলের চেহারার অবস্থা হয়েছে একটি বিক্ষোরকের মত যা? 
যে কোন মুহূর্তেই ফেটে পড়তে পারে । 

ভিয়েতনামে এই সংকটের চেহারা অত্যন্ত ভয়াবহ । এই 
ঘটনার ইতিহাস জানান আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু এই 
ঘটন। এবং অন্তান্ত কতকগুলি দৃষ্টাস্তের কথা মনে রাখবে । 

১৯৫৪ সালে, দিয়েন-স্্য়িন-ফু-র পরাজয় স্বীকার করার পর, 
জেনেভায় শান্তি চুক্তির ফলে এই দেশটি ছুঃটি আলাদা অঞ্চলে তাগ 
কর! হয়েছে, কথ ছিল আঠার মাস পরে নির্বাচনে ঠিক হবে কার! 
দেশ শাসন করবেন এবং কিভাবে দেশটিকে পুনরেকীকরণ করা 
হবে। 

যুক্তরাষ্ট্র এই দলিলে স্বাক্ষর দেয়নি এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের 
হাতের পুতুল সম্রাট বও দাইকে নিয়ে জল ঘোলা করতে লাগল। 
রংগমঞ্চে আবিভূতি হল নো দিম দিয়ে কমলালেবুকে নিংড়ে 
ছিবড়ে করে ভাষ্টবিনে ছু'ড়ে ফেলার মতোই যার ঘটেছিল ভয়াবহ 
মৃত্যু । এব্যাপার সকলেরই জান! আছে। 

এই চুক্তির কয়েক মাস পরে, জনপ্রিয় শক্তিগুলির মধ্যে দারুণ 
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আঁশাবাদের লক্ষণ দেখ! গেল। দক্ষিণাঞ্চলে ফরাসী বিরোধী 
শক্তিকে লরিয়ে আন! হলো এবং তারা জেনেভ৷ চুক্তির সর্তগুলি 
পরিপৃরণের অন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু দেশপ্রেমিকরা 
বুঝতে পারলেন যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মাফিন 
মহল নিশ্চিন্ত না হচ্ছে যে ভোটের ফল তাদের ব্বপক্ষে যাচ্ছে। 

নানা কারচুপি সত্বেও এমন হওয়াটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো 
সুতরাং দক্ষিণে আবার সংগ্রাম সুরু হলো) ক্রমশঃ ব্যাপক আকারও 
ধারণ করলে।! এখন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণকারীর সংখ্য। বাড়িয়ে 
পাচ লক্ষ করেছে যখন ক্রীড়নক সৈন্তের সংখ্যা কমে আসছে এবং 
সর্বোপরি তাদের যুদ্ধের ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে । 

ছ'বছর আগে মাকিন যুক্তরাষ্ত্রী ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক 

রিপাবঙিকের ওপর বোম! বৃষ্টি সুরু করেছিল । তবু আবার একটি 
সম্মেলনে মিলিত হবার চেষ্টা চলে এসেছে । প্রথমে বোমাবর্ষণ ছিল 
অনিয়মিত । অজুহাত উত্তব ভিয়েতনামেব উস্কানির অভিযোগ । 


পরে তার পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়েছে, মাকিন বিমাঁন বাহিনী 
বিরাট আক্রমণ চালিয়েছে, উদ্দেখ্য দিনে পর দিন আক্রমণ চালিয়ে 
সভ্যতার ইতিহাস থেকে উত্তর ভিয়েতনামের অস্তিত্ব যুছে ফেলা । 
মাঞ্চিন সাআজাজ্যবাদী প্রেরণার অনেকখানি সফল হয়েছে যদিও 
ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষার জন্য তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিস্তর । এটা 
হলো হুঃখজনক বাস্তব । 
ভিয়েতনাম যে জাত ভূলে যাওয়া মানুষগুলির আশা আকাঙ্বাকে 
পুরণ করতে চাইছিল-_এখন বলতে গেলে সম্পূর্ণ একা । আমেরিকার 
পাশব আক্রমণ তাকে সহা করে যেতে হচ্ছে, প্রতিশোধ নেবার 
কোন পথ নেই । প্রতিরক্ষার কাজে হাত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। 
তাও সম্পূর্ণ একক ভাবে । 
আজকের ভিয়েতনামের সংগে ছুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তির 
যদি একাত্মববোধ করেন, মনে হবে তা যেন ভাগ্যের পরিহাস মাত্র । 
আশ। করা নয় ঘষে আক্রমণের শিকার জয়ী হোক, তার ভাগ্যের 
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অংশীদার হয়ে, তার সংগে জয় অথব! মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবেঃ 

ভিয়েতনামের চরম একাকীত্বের কথা যখন ভাবতে থাকি, 
ক্রোধে আমাদের দেহ জর্জরিত হয়ে ওঠে, মানবিকতার ওপর 
অবিচার আমাদের পাগল করে তোলে। 

মাকিন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণের অপরাধে কলংকিত, এর 
অপরাধ অনেক, প্রায় সার! পৃথিৰী জুড়ে। আমরা তার সবটুকু 
জানি। 

কিন্তু দোষ তাদেরও যারা এখনও সংজ্ঞা খুঁজছেন, যাঁরা 
সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর অবিচ্ছে্চ অংশ হিসাবে আসলে আজও 
ভিয়েতনামকে মেনে নেননি । 

জানি, এতে বিশ্ব যুদ্ধের আশংকা রয়েছে কিন্ত সাআ্রাজ্যবাদের 
একটা হেস্তনেস্ত ত করা যাবে । দোষ তাদেরই-ধার। গাল দিয়ে, 
ভ্রকুটি করে দায়িত্ব শেষ করছেন,_-সমাজতন্ত্রী শিবিরের সেই ছুই 
মহারথী কিছুকাল আগে থেকে যা করতে সুরু করেছেন । 

একটি প্রশ্ন করে নিজেদের কাছে তার জবাব খুঁজে পেতে হবে 
আমাদের । ভিয়েতনাম কি একা, ন। নয়? বিবদমান ছুটি শক্তির 
মধ্যে এটা কি একটা বিপজ্জনক ভারসাম্য রক্ষা করছে না? আর 
কী মহৎ প্রাণের মানুষ এরা । কী মহৎ নিরুদ্বিগ্নতা আর সাহস ! 
সার পৃথিবী এই সংগ্রাম থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছে? 

ছুনিয়ার সেরা শক্তি- একটু "মনুন্নত দেশের দরিদ্র মানুষের 
আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে । তাদের বিরাট ধন ভাগারে ফাটল দেখ! 
গেছে। এদের হাতে আছে-প্রতিরক্ষার অস্ত্র তার পরিমাণও 
পর্যাপ্ত নয়। এদের যা আছে তা হলে এদের জন্মভূমির প্রি 
ভালবাস। আর অসীম সাহম । সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে প্রচণ্ড মার 
খাচ্ছে, বেরিয়ে আসার রাস্তা খুক্ধে পাচ্ছে না এবং যে অবস্থায় 
পড়েছে তার থেকে মান সম্মান বজায় রেখে বেরিয়ে আসার জন্য 
প্রাণপণে একটি পথের সন্ধান করছে। 

এসব ঘটন। থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে দানবিক শক্তির 
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বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিসুখতার শাস্তি বড়ো ঠুনকো শাস্তি । বারবার তা 
বিপ্সিত হচ্ছে । যে রাস্তা মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে তাতে শান্তির 
অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হবার আশংকা দেখ গেছে ।****** 

আমাদের জয়ের সম্ভাবনাগুলে! হিসেব করে দেখ যাক £ 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠিনতম শিবিরগুলি ভেঙে ফেলে তাকে 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিগীড়ন চালাচ্ছে 
তা” বন্ধ করে দেওয়া । জাতিগুলির ক্রমিক শুক্তি--এক এক করে 
অথব। দলশুদ্ধ__ ত্বরান্বিত করার জন্য উপায় নিপ্ধারণ ; নিজেদের 
দেশ থেকে দূরে যুদ্ধে শক্রকে টেনে এনে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, 
এদের অগ্ঠান্ত ঘাটিগুলি অর্থাৎ এদের ওপর নির্ভরশীল অঞ্চল 
গুলিকে অকেজো করে তোলা। 

এর মানে হলে! দীর্ঘ দিনের জন্য যুদ্ধ। আর পুনরাবৃত্তি করে 
বলতে পরপর, নিষ্ঠুর যুদ্ধ । 

গোড়াতেই যে কেউ নিজেকে বোকা না! বানিয়ে ফেলেন, কেউ 
যেন এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দ্বিধা মনের মধ্যে না আনেন যে জনগণের 
ওপর এর ফলাফল কী দাড়াবে ॥& এটাই হলে। আমাদের জয়ের 
একমাত্র আকাংখা । 

সময়ের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা আমাদের নেই। 

ভিয়েতনাম আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে এট! দেখিয়ে দিচ্ছে 
তার সাহদিকতার অপৃব দৃষ্টাস্ত দিয়ে, তার প্রতি দিনের ভয়াবহ 
সংগ্রামের নজির দিয়ে এবং চূড়ান্ত জয়ের জন্য তার বীরত্ব আর 
সাহসের দৃষ্টান্ত দিয়ে । 

সেখানে সাম্রাজ্যবাদী সৈনিকর। ছুঃখ কষ্ট সহ করে যাচ্ছে। 
মাফ্িন জীবন মানে অভ্যস্ত মানুষগুলিকে একটি শক্র অঞ্চলে দিনের 
পর দিন কাটাতে হচ্ছে, নড়াচড়া করার সাধ্য নেই, তাতে হয়তে। শত্রু 
অধ্যুষিত অঞ্চলেই তাদের পা দিতে হবে, নিজেদের শিবির থেকে 
যারাই পা বাড়াচ্ছে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে । তাদের বিরুদ্ধে 
একটি গোটা জাতির চিরদিনৈর শত্রুতা । এতে মাঞ্ষিন ফক্তরাষ্ট্রের 
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আভ্যন্তরীণ অসস্ভোষ বেড়ে যাচ্ছে। যে মনোভাবের সৃটি হচ্ছ 
সাপ্রাজাযবাদীর। সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়েও তাকে ছ্গাবিয়ে রাখতে পারছে 
না । নিজেদের রাজ্যের মধ্যেই শ্রেণী সংগ্রাম স্থক হয়ে গেছে। 

উজ্জল ভবিষ্যতের দিকে আমরা কেমন করে তাকাবে যদি সার! 
পৃথিবী জুড়ে হু'টি,তিনটি,_অনেকগুলি ভিয়েতনাম গজিয়ে না ওঠে ? 
তার যদি মৃত্যু এবং ভয়াবহতাকে ভাগাভাগি করে নেয়, তাদের 
প্রতিদিনের সাহস এবং তাদের হানা আঘাত যদি সাআ্াজ্যবাদকে 
প্রতিনিয়ত সহা করতে হয়, যদি অকন্মাৎ আক্রমণে ওদের সৈম্ত 
বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন কবে দেওয় হয এৰং সার! পৃথিবীর মানুষের মনে 
ওদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণ! যদি চাগিয়ে তোল! হয় ! 

আমর! যদি আমাদেব আঘাতকে জোরদার করার জন্য মিলিত 
হতে পারি এৰং তা যদি অজেয় হয়ে ওঠে, যদি সংগ্রামী মানুষদের 
সহযোগিতায় আরও এগিষে আসি- তাহলে ভবিষ্যৎ কেমন বৃহত্বর 
এবং মহত্তর হয়ে আমাদের চোখে প্রতিভাত হবে! 

পুথিবীর মানচিত্রে একটি ছোট অংশে আমরা যদি আমাদের 
দায়িত্ব পালনে সক্ষম হই এবং সংগ্রামের প্রয়োজনে আমাদের 
সামান্য যা” আছে সবটুকুই নিঃশেষে অর্পণ করি, আমাদের জীবন, 
আমাদের ত্যাগ, আর এসন সময় যদি কখনে। থাকে যে আমরা অন্ত 
কোন ভূখণ্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি, যা” আমাদের হয়ে গেছে, 
আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে যেখানকার মাটি ভিজে 
গেছে, এটা যেন আমাদের জানা থাকে যে আমর! নিজেদের কাজের 
পরিধি মাপতে পেরেছি এবং আমর] নিজেদের সবহার! বিপ্লৰী বাহিনীর 

ংশ হিসাবে মেনে নিচ্ছি, যা" আমরা আমাদের কিউবা বিপ্লব থেকে 

শিক্ষা পেয়েছি বিশেষ করে তার সর্বোচ্চ নেতার কাছ থেকে, পৃথিবীর 
এই অংশে তার অন্তর থেকে যে মহান শিক্ষার বাণী নির্গত হয়েছে, 

- কোন মানুষের অথবা জাতির ত্যাগ স্বীকারের অথব বিপদ 
বরণের কী তাৎপর্য থাকতে পারে, যখন সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য 
চরম বিপদ্গের সম্মুখীন হয়েছে ? 
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আমাদের প্রত্যেকটি কাজিই হবে সাঘ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী 
চীৎকার এবং মানব সমাজের জঘন্যতম শক্রর বিরুদ্ধে জনগণের 
এঁক্যের জন্য সংগ্রাম সংগীত। 

সেই শক্র হলে! মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র । 

মৃত্যু যদি কোথাও আমাদের বিস্মিত করে দেয়, তাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা জানাবে।, ষদি আমাদের রণ আহ্বান কোটি কোটি উৎসুক 
হৃদয়ে গিয়ে পৌছয় এবং অন্য কোন হাত এগিয়ে আসে আমাদের 
অন্তরকে ধারণ করার জন্য এবং অন্ঠান্ত লোকেরা যদি মেসিনগানের 
গুলির সংগে তাল মিলিয়ে জয়ের জন্য নতুন সংগ্রাম চীৎকারের সংগে 
মিলিয়ে দেন আমাদের মৃত্যুর জন্য গীত প্রার্থনা সংগীত-।॥। 


সার] ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তির আহবান অহনিশ কানে 
বাজছে আমার, আমিও ভাক দিয়েছি সার! মহাদেশের অগণিত 
মানুষকে । 

জানি, সশস্ত্র যুদ্ধে সাময়িকভাবে বিপ্লবীর1 পরাজিত হয়েছেন। 
গেরিল! যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে *গিয়ে আমি লিখেছিলাম যে যুদ্ধ 
চালানোর উপযোগী কোন জায়গ! থেকে, জনগণের অসস্তোষ জাগ্রত 
থাকলে, শক্রর নিগীড়ন চলতে থাকলে--আমার মতে দৃঢ়চেতা ত্রিশ 
থেকে পঞ্চাশ জন লোকের সাহায্যেই যে কোন ল্যাটিন আমেরিকান্‌ 
দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান যেতে পারে । 

এই প্রতিপান্তে আমি সম্পুর্ণ বিশ্বাস করি। তাই মাত্র ক'জন 
উচ্চমনণ, কষ্টসহিষু সহযোগী নিয়ে আমি ল্যাটিন আমেরিকার 
'অন্তান্ত অঞ্চলে সশস্ত্র অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তত হয়েছিলাম । 

সার! ল্যাটিন আমেরিক! সফর করে বলিভিয়ায় আমার নতুন 
কর্মক্ষেত্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বলিভিয়ার মানুষ হলো 
ল্যাটিন আমেরিকায় সবচেয়ে দরিদ্র। চাষীর! ভূমিহীন, টিন 
আমিকের! অর্ধভুক্ত, সরকারের বিরুদ্ধে অসস্তোষ তাদের মধ্যে দিন 
দিন দান! বেঁধে উঠছে। 
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তারপর বলিভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান বারিয়ন্টোসের লৌহ শাসনে 
দেশের হুঃখ ছ্র্শ! চরমে উঠেছে, উনি ল্যাটিন আমেরিকায় মাধিন 
সরকারের সবচেয়ে বড় তাবেদার | 

বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে আমার কাছাকাছি এমন কোন মানুষ 
নেই সংকটের স্ময় ধার পরামর্শ নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে পারি । 
তাই আমার দায়িত্ব অনেকখানি । 

সংগ্রামের জন্য আমি প্রস্তত-- হয়তো বা মৃত্যুর জন্যও । তাতে 
আমার বিন্টুমাত্র অনুশোচনা নেই / আমি জানি, আমার ডাক 
ল্যাটিন আমেরিকার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে, পৌছেছে সার! পৃথিবীর 
সংগ্রামী মানুষের প্রাণের গভীরে, পৌছেছে কঙ্গোয়, আলজিরিয়াঁয়, 
ভিয়েতনামে । নিজের সামান্য শক্তি দিয়ে বিপ্লবের দায়িত্ব যত- 
খানি পালন করা৷ আমার সাধ্যায়ত্ব আমি তা' করেছি। আমি 
কোন বন্ধন মানি না, _না রাষ্ট্রের, না পরিবারের । 

সব কিছু নিঃশেষে ছেড়েছি বলেই সব কিছু পেয়ে গেছি আমি। 
পেয়েছি অসংখ্য মানুষের অস্তবের একান্ত ভালবাসা, শুনেছি বিপ্লধের . 
অমোঘ আহ্বান, সংগীতের মুর্ছনার মতই যা” আম্নার জীবনকে 
স্বধাময় করে তুলেছে। 

মনে পড়ছে জোস্‌ মাতির সেই ভবিষ্যদ্বাণী- চুল্লীতে আগুন 
জ্বালান হয়েছে, এখন চারদিকে আলো হিকুরে_ পড়বে । 

কত বছর আগেকার কথা, র কথা, সেদিনের সেই আলেো। প্রত্যক্ষ করার 
ভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আজকের আলোর ওজ্জল্যে, মনো" 
হারিত্বে, সুষমায় আর মাধুর্ষে, আমার চোখের দৃষ্টি ভরে উঠেছে। 
এই আগুন জ্বালানোর সামান্য দায়িত্ব যে আমারও ছিল-_এই বোধ, 
এই উপলব্ধি যে অমৃতের পাত্র কামাঁয় কানায় ভরে আমার সামনে 
হাজির করেছে সেটাই তে৷ আমার বড়ো পান! । 

জানি, সাআ্রাজ্যবাদ এই আগুনে জলেপ্পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 

এ আগ্জন নিতবে না, এর দাবদাহে ভিত' কেঁপে উঠবে-.. 
শাসকের আর শোকের, বিপ্লবের প্রচণ্ড “ছুমিক্পে দেশে দেশে 
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সারা ুমিয়ায় দের, বত ইমারৎ ধূলিসাও হয়ে যাবে। 

কানে বান্ছছে আমাব্যাবাদের অস্তিম কামা। কাপন শুরু হয়ে 
টে দারা পুগিবী জুড়ে তাদের শিবিরে গিবিরে। 

বলিতিযার ছাগলে ওয়ে ওয়েই দেখতে পাচ্ছি আমি একা না 
আমরা কায়ক জস নই, আমরা লক্ষ লক্ষ, আমরা কোটি কোটি। 

সারা পৃথিবী জুড়েই ওদের বিরাট দানবদেহের ওপর আমরা 
ধগ আঘাতের পর আঘাত ছেনে চলেছি, যাতনায় ওদের খুখ 
বিকৃত হয়ে গেছে, নখ দস্ত বেরিয়ে পড়েছে, ওদের বিলাপ চাঁর্দিক 
মুখরিত হয়ে উঠেছে । আর দেরি নেই--আর বেশি সময় লাগবে না। 

ততদিন যদি নাও বাটি--কী যায় আসে তাতে? একজনের 
ভিয়োধানে। এই সংগ্রামে আমার মত এই সামান্ট একজনের 
শতুবরণে কোন ক্ষতি নেই। 

লক্ষ লক্ষ হাত এগিয়ে আসছে, কোটি কোটি পদধ্বনি শুনতে 
পাচ্ছি মানুষের । ওদের চোখের দৃষ্টি প্রতিজ্ঞায় ভাম্বর, ওদের দেহে 
ঈম্পাত ক্ষাঠিগ্ঠ, ওদের মনে আমরণ সংগ্রামস্পৃহা। ওরাই ভবিষ্যৎ । 
গুরাই আলো। ওরাই সত্যের চরম প্রকাশ । 

আমার আর কোন খেদ নেই । 


